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বনীয়মাহিস্ত-গরিষদের ছিচ্ছারিংশ বর্ষের কর্মাধ্যরগণ 


স্তর ্রীযুত্ত যছুনাথ সরকার এম এ, সি-আই-ই 
- সহকারী দভাপতিগণ 
শীবুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধার এম এ শ্রীযুক্ত। অনুরূপ! দেবী 
রায় প্রযুক্ত জলধর নেন বাহাছুর যুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ ভক্তি ভূষণ 
শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন্থ এম এ রায় জীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ 
ডক্টর যুক্ত নরেন্ত্রনাথ লাহ! এম এ বি এল, মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত জীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবা গীশ 
.. পি-এইচ ডি 
সম্পাদক-_অধাযাপক শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিদ্যা ভূষণ 
সহকারী সম্পাদকগণ ৃ 
জীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ; এআই-বি (লগ্ন) .. শ্রীধুক্ত শৈলেন্্রকুষণ লাহী এম্‌ এ, বি-এল 
শ্রীযুক্ত বজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় .. আীযুক্ত ধাকান্ত দে এম এ, বি-এল' 
পত্রিকাঁধাক্ষ-_অধ্যাপক প্রীবুক্ত চিন্তান্ব্ণ চক্রবর্তী কাবাতীর্ঘ এম এ 
চিত্রশালাধাঙ্গ-_ক্রীযুক্ত কেদারনাথ চষ্ট্রোপাধ্যায় বি এন্‌-সি ( লগ্ডন ) 
্রস্থাধাদ্ষ--্্রীযুক্ত নীরদচন্ত্র চৌধুরী .. 
কোষাধাক্ষ-্অধা।পক ডকটর শ্রীযুক্ত ্ললিনাক্ষ দত্ত এম এ) বি এল, পি-এইচ ডিঃ ডি লিট 
পুথিশালাধাক্ষ-_-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উঞ্লেশচঞ্্র ভর্টীচারা এম এ 


আয়-বায়-পরীক্ষক 
শ্রীযুক্ত বলাইটাদ কু বি এস্‌-সি, জি ডি এ, আর এ. শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধার এফ-আর-এস 
দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিভির সভ্যগণ 


্‌ ১। শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম) ২1 শ্রীযুক্ত সজনীকাগ্ত দাস ; ৩ গ্রীযুক্ত প্রফুলকুমার সরকার ৰি এল, 
৪। -্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত সাহিতাবদ্ধু ) €৫। প্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় বি এ, এটপাঁ; ৬] প্রযুক্ত 
যোগ্গেশচন্দ্র বাগল ) ৭ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্? তর্কতীর্ঘ, পর্ডিতভূষণ, ভিষক্শিরো মণি? শাস্ত্রী, বাাক্ষরণতীর্থ ; 
৮1 যুক্ত পৰিত্রকুমার গঙ্গোপাধায় ; ৯। কবিশেখর প্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভৃষণ কাব্যালঙ্কার ; 
১০ আ্ীযুক্ত নলিনীকাস্ত সরকার). ১১। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্গ) ১২। গ্রীযুক্ত অনাথনাথ 
. শোধ 3 ১৩। প্রীযুক্ত জিতেজ্নাথ বনু গীতারত্ব বি এ, সলিসিটর ; ১৪। গ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা! বি ঞ বি ই) 
০. ১৫1 যু বিষু দে) ১৬। প্রযুক্ত আননলাল মুখোপাধ্যায়) ১৭। প্রযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম-এ 
::১৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বহু এরম এ) ১৯। কবিরাজ যুক্ত সতাত্রত সেন; ২%| কবিরাজ 
যুক্ত ইনদুত্ধণ সেন আমু্বেষদশান্্রী ভিষক্রত্ব 7) ২১। প্রযুক্ত স্বরেত্রচন্্র রায়চৌঁধুরী ) ২২। রায় প্রযুক্ত 
-ষতীন্ত্রমোহন সিংহ বাহাছুর বিএ) ২৩। অধ্যাপক প্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ; ২৪ প্রযুক্ত 
__. ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। . রা যুক্ত রসেশচন্ত্র দত্ত বি-এ বাহীছুর ;) ২৬। গ্রীযুক্ত ললিতকুমার 
. চট্টোপাধ্যায় বি এল) ২৭। জরীযুকত হবীরচর রায় চৌধুরী বি-এল। সলিসিটর ) ২৮। ডাক্তার শি গিরীপতন | 
 ঘোষ।, 





ত্রিচত্বারিংশ ভাগ ] [ গুথম সংখা। 
সাহিত্য.পরিষৎ-পাত্রক। 
€ভ্জঙ্মানিিক 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


(প্রন্জের মভাম.তর জন্য পর্তিকাবাক্ষ দায়ী নহেন ) 








১। ম।রাঠ।জাত্তির অভ্যুদয়-_ স্তর শ্রীষুনাথ সরকার কেটি, সি আই ই ১ 
২। শিবাজী-__ এ ৮ 
৩। শিবাজীর পর মরাঠা ইতিহাসের ধারা এ ১৬ 
৪। বাংল! স।মগ্িক পত্রের ইতিহাস__ শ্রীরজেন্দ্রন।ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ 
৫1 বড়ু চণ্ীদাসের পদ-_ ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লীহ এম্‌ এ, বি এল ২৫ 
৬। সম্পকে বক্তবা_  শ্রীহরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব ও 
ডক্টর শ্রা্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ ডি লিট্‌ ৩৭ 
এ। সাহিত্য-বাতি1- পত্রিকাধাক্ষ ৪ 
চণ্ডীদাসের দেশীয় 
রুষ্ণকীর্তন সাময়িক পত্রের ইতিহাস 
(দ্বিতীয় সংক্করণ ) প্রথম খণ্ড ( ইং ১৮১৮-১৮৩৯ পর্য্যন্ত ) 
সম্পাদক- -্রীবসম্ভরপ্ন রায় বিদদ্বল্লভ | শ্রীব্রজেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
মূল্য-_ সদস্যপক্ষে--৩২, সাধারণপক্ষে--৪২ মূল্য ছুট টাক1। 
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1) 0116 10561010001 6065 1380015৮, 97158) 1১৮10191110 
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প্রািস্থান £ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির । 


ন্বিলজ্পন্ুহসান্ল শল্পক্ষান্লেল্স ম্বাহুতাা স্ব 
১। একলের ধনদৌলত ও অর্থশান্ত 

প্রথম ভগ চশানয়। সম্পদের আকার-প্রকার, ৫৪০ পুষ্ঠ।॥ মূলা ২1৯ 

দ্বতীধ ভাগ শেখনবিজ্ঞানের নয়ানয়। খুটা, ৭১০ পৃষ্ঠা, 8৪ট। ছবি, দুলা ৪২1 
২। নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন 

প্রথম ভাগ 'ক্ঞানকাও) ৫5* পৃষ্ঠা) ১৫টা। ছবি, মূলা ২॥-। 

দ্তায় ভগ :--+ন্দরকা ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূলা ২২। 
৩। বাড়তির পথে বাঙালী, ৬৩৬ পৃষ্ঠ, ৪৫ট1 ছবি, মূল্য ৩।০। 
৪। স্মদেণী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি ( জার্ম্াণ গ্রন্থের তর্জমা )১ ২৩০ পৃষ্ঠা, ২২। 
৫1 ধনদৌলতের বূপাস্তর (ফরাসী গ্রন্থের তর্জম। )১ ৩১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০। 
৬। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্্ (জান্মাণ গ্রন্থের তর্জম। ), ৩৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২|০। 
৭। হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ০৮* পৃষ্ঠা, মূল্য ৩১। 
৮। এবর্তমান জগ”- গ্রস্থাবলী (বার খণ্ডে ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ) 

য? গও১--বন্তমান খুগে চীন সাক্াজাঃ ৪৫০ পৃষ্ঠাঃ ৫গট। ছবি, মূলা ৩২1 

»প্তম এ$১১ানা সভাতার আও আও কঃ খ। ১৫০ পৃষ্ঠ!) মুলা ১৭ 

সঞ্ূদ গণ্ডপারিনে দশ মান) ৩১২ পৃঠ॥ মূলা ২২ | 

ননম পও১পরাভিত জাশ্মীণিঃ ৭৩০ পৃষ্ঠা ৯৪ট1 চবি, মুলা ৬২ | 

দশম গু _নুইট্সার্লাও, ৭৫ পৃষ্ঠা) ৪ট1 ছবি? মূলা 85 | 

একাদশ গগ১-ইভালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা ৬ট] ছবি, খুলা ১1৭1 

গাঁদশ ও _ দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠ? মূলা ২২। 


বি সিংহ আ্যাণ্ড কোৎ, ২*৯ কর্ণওয়ালিস রী, কলিকাত1 | 
ফোন £ কলিঃ ১২০৭ টেলি £ £ স্পিডি। 


0জজন্ুইন্ন ইন ভিনওল্র্েলন ৫ল্ষোঁছু ভিলও 
হেড অফিন £_-১০০ নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা | 
বাংলার উন্নতিশীল এবং মিতব্যয়িতায় স্ুুনিয়ন্ত্রিত 
জীবন বীম। প্রতিষ্ঠান। 
২৫৮০২ টাক্ষা। হুইইত্তে জক্ষাস্তিক্ জাক্ষান্ 
লীলা ভীভন্প কলা হুল 
অবসরপ্রাপ্ত জেল! ও দায়রা জজ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রফেসর, 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার প্রভৃতি দ্বার! ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত । 


ভারতের সর্বত্র শিক্ষিত ও অনন্ত এতিনিধি ছাবন্যক | 





এডওয়াডস্‌ টনিক 


্যালেরিন আদি 
ভ্রররোগে অবার্থ 








ষ্ঠ রাহা হারাবার এরা এনা রা জাহাজের ররর অব শারার এ অনা পানা ৮ 








প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬শ্রী্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীম।তার মন্দির । 
ইহা! একটি বহু পুরাতন পিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রতি আছে। এখানে পঞ্গমুণ্ডি 
আসন আছে। দেবত। সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল--তৈরব | ই, আই, আঃ হুগলী-কাটোয়] 
লাইনের জীরাট ্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির । 


সেবাইভ- শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 


কুঁচের তৈল 


কেশরোগ-চিকিৎসক ডাঃ এনঃ লি, বস্তু এম বি আবিষ্কৃত ও বহু পরীক্ষিত টাক, কেশ- 
পতন, ইত্যাদি কেশ-রে।গের এরূপ মহৌষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হর নাই । মূল্য ৯৯। তিন শিশি 


২॥০। পরীক্ষা! প্রার্থনীয়। 
শ্তামবাজার মার্কেট( দোতাল। ), কলিকাত1 | 





কেন্িকান্লগুল্েন্ল স্বাৎলাল্ল লপক্কঞ্থ। 


ঠাকুরমার ঝুলি 


উপার|গের মত উজ্জল নূতন রাজসংস্করণ _দেড় টাক! 
রগ জ্লাল্স হ্ুন্বিস্ণেঞ্খন্ল এ্রলীভ্ডি 





গীতা-লহরী 


গীতার এমন সরল, ছন্দোবৈচিজবাময় পুর্ন বঙ্গানুবাদ কি পড়িয়। দেখিবেন শা? মুলা বার আন। 


উ্ীশল্বক্ুত্তি ল্লাম্্র হক্ষুভ্িনভ্ড সন্ত চালে বই 


কথিকা 


ভক্তমাল, বৌদ্ধগ্।তক, পঞ্চতম্ব, স্শণের নীতি-কাহিনা, প্রাচীন বঙ্গ-দাহিতাঃ পুরাণ, বৈদিক 
সাহিহা, রাজতরক্ষিণী। কথাসরিৎসাগর, রাজস্থান, বেতালপঞ্চবিংশতি ও নানাদেশের ইতিহান 
হইত সগৃহীঠ মুলা বার আনা 


ছি ০্নাচগেত্জ্র স্পান্ন ভিনস্পিৎ হ্ভাভউভন্‌, 
৩৮ নং ডি, এল, রায় ট্রীট্‌, কলিকাত। 











পি, কে, সেন এগু কোত্র ্ 
চুত্ন্ষ ওএচ্গান্র ন্লিভ্ভান্গ হী 
টি জাতীয় সাধনার একদিক উজ্জ্বল করিয়াছে । ও 
চি /9 জগতের যাবতীয় চিকিৎসা! গ্রন্থের মূল ভিত্তিত্বরূপ মহাগ্রন্থ প্র 
্ রি 
টু চরক সংহিতা ৪4 


চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-রুত 'আরুর্কেদ-দীপিকা" ও মহামহো- 
পাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরদু কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতর" নানী 

উঈীক্কাদ্লল্স ভিিত্ভ--6ছন্বনম্নাঙ্গন্লাম্কষল্তে 

উত্রুষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ ছারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র সুত্রস্থান, মূল্য ৭॥০* ডাকমাশুল ১৬/* 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬॥*) ডাকমাশুল ১৩/*) 
তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮২ ডাকমাশুল ১1৩০ 
সমগ্র ৩ খণ্ড একত্রে ১৮২ মাশুলাদি স্বতন্ত্র । 
ভিন5 ০5 ০ম ও 2তাহও লিমিটেড 

২৯, কলুটোলা1 ) কলিকাতা । 





সাহিত্য-গিষ-পত্রিক। 





(€জজন্মান্িক্ষ ) 
ত্রিচত্বারিংশ ভাগ 


পঞ্জিকাধাক্ষ 


শ্ত্রীচিন্তাহরণ চক্রবতাঁ 


কলিকাতা! 


২৪৩১ অপার সাকুর্সার রোড, বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির 
হইতে গ্রামকমল সিংহ কতৃক প্রকাশিত 


১৩৪৩ 


ব্রিচত্বারিংশ ভাগের 
সূচীপত্র 


প্রবন্ধ লেখক পৃষ্ঠা 
/১। উড়িয্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্তা- 
দেবের কথা-- শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় এম এ, ৭8 
/২1 কবি শেখ চান্দ ডকৃটর মুহম্মদ এনামুল হকৃ, এম এ, পি এচডি ৯৩ 
/৩। কয়েকটি জাগগান-_- মুহম্মদ মনস্থর উদ্দীন এম এ ৮২ 
৪ | দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস-__শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০ 
/৫) দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত শ্রীন্থধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ১২০ 
/৬। দ্বিজ রামচন্দ্র ব৷ কবিকেশবী 
রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার-_ শ্ীব্রজেন্্নাথ বন্যোপাধ্যায় $ ১৭১ 
/৭। পবনদূত-বর্ণিত বাঙ্গালা দেশ__ শ্রীযোগেন্দ্রচন্্র ঘোষ ৪৯ 
/৮। বড় চণ্তীদাসের পদ__ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম এ, বি এল, ডি লিট, ২৫ 
/৯। পঁ সম্পর্কে বন্তবা-- শ্রীহরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব ও ভকৃটর 
শ্রীন্ননীতিকুমার চট্যোপাধ্যায় এম এ, টি লিট ৩৭ 
/১০। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম 
বাংল! অভিধান---শ্রীসজনীকাস্ত দাস ১৬৩ 
+১। বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম 
ইংরাজী ব্যাকরণ ( আলোচনা )-- শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪ 
/১২। বাংলা সামগ্নিক পত্রের ইতিহাদ--. এ রী ২৩ 
//৯৩। এ (বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা )- এর রী ১২৬ 
১৪। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল__ ডক্টর শ্রীন্থকুমার সেন, এম এ, পি এচডি ৬৪ 
/১৫। মহাভারতে স্থানীয়মানতব_ ডক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্সি, ১৬১ 
১৬। মারাঠ৷ জাতির অভ্যুদয়-_ স্যর যছুনাথ সরকার. এম-এ, ডি-লিট ১ 
/১৭। শাহ মোহাম্মদ সগীর-_ ডকৃটর মুহম্মদ এনামুল হক এম এ, পি এচভি ১৪২ 
/১৮। শিবাজী স্তর যছুনাথ সরকার এম-এ, ডিস্লিট ৮ 
/১৯। শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের 
ধারা-. পা. ১৬ 
/২*। শ্রীকুষ্কীর্ভনের রচনাকাল_- শ্রীবসস্তরঞ্ন রায় বিদ্ব্নত ১৩৯ 
/২১। সাহিত্য-বার্তা-_ পত্রিকাধ্যক্ষ ৪৫১ ৮৭, ১৩৫১ ১৮৬ 
২২। স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যা- 
লিখনের প্রচলিত সক্কেতটির 
উদ্তাবনকাল রায় সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ ১১৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
[ ব্রিচত্বারিংশ ভাগ] 
মারাঠ। জাতির অভ্যুদয় * 


আমাদের এই বাশ্স।লার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের সম্বন্ধ একটি আশ্্য জিনিষ । দেশ ছুটি 
ভারতের বিপরীত দিকে শ্িত। ভাষা ও সাহিত্যে তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল 
গপ্রশেদ। বাঙ্গালীরা মাছ, মাংস খায়, শান্ত ত্রাঙ্গণ পযন্ত; কি্ত মহারাষ্ট্র দেশে মাংস ত 
দূরে থাকুক, মাছ পর্যন্ত খাইলে সে বাড়ীতে জলাচরণীয় চাকর থাকিবে না। একমাত্র মারাঠ। 
অর্থাৎ কুষি বা অসিজীবী জাতের হিন্দুদের মধ্যে পাগার মাংস এমন কি ম্গ-নিষিদ্ধ পক্ষীর 
মাংস পর্যন্ত খাইবার প্রথা! আছে, কিন্ধু ভদ্রভোজ ও সার্বজনীন নিমন্ত্রণে নিরামিষ খাছ 
বিনা চলে না । 

* অথচ বাঙ্গাল! ও মহারাষ্টের মধ্যে উনবিংশ শতান্দীতে যেমন প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইয়াছে তেমন অন্য কোন ছুই প্রদেশের মধো হয় নাই । নবাবী আমলে বগার হাঙ্গামা 
ঝড়ের মত বাঞঙ্গালার উপর আপিয়া পড়িয়ছিল ও চলিয়! গিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীতে মতিলাল ঘোষ ও তিলকের অচ্ছেছ্ বন্ধুত্ব, বা বঙ্গীয় শিক্ষিত জনমতের উপর 
গোখলের রাজত্ব ন ধরিয়া, এখানে সাহিতা-ক্ষেত্রে এই দুই জাতির সমগ্রয় একটু ভাবিয়া 
দেখুন। রাজপুতানার পরই মহারাষ্ট্র ইতিহাস বাঙ্গ।ল-সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী অন্তপপ্রাণিত 
করিয়াছে । রমেশ দন্ত রাজপুত-জীবনসন্ধ্যার পরই মারাঠা-জীবনপ্রভাতের কিরণ দেখিয়! 
উতফুল্প হন। বঙ্গীয় কবি দিজ্ঞাস| করিয়াছেন__ 

মহ।র।ষট জাতি_ শয়নে ও যাঁর 

শিয়রে তুরঙ্গ, কটিবন্ধে অসি, 

_ যুবরাজ, আজি সে জাতি কোথায়? 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বৃহৎ সাহিত্য-প্রচেষ্টা মহারাষ্রী দেশে । রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের 
দক্ষিণ প্রান্তে কার্ওয়ার বন্দরে সেই “তোমায় চিনি ওগে! বিদেশিনী”*-কে দেখিয়াছিলেন, 
গুজরাতের আহমদাবাদের শাহীবাগের পুরাতন প্রাসাদে ক্ষধিত পাষাণের মধ্যে অতীতের 
জীবস্ত চলচ্চিত্র দেখিয়! “সব ঝুঠা হায়” এই সত্য বুঝিয়াছিলেন। রমেশচজ্রের কর্মজীবন 
একটি মারাঠী রাজ্যেই অবশেষ হয় । আর বঙ্কিমের অনুবাদক ও অন্কারিগণ মারাঠা 


* ১৩৪২, ৬ই চৈত্র তারিথে স।হিত্য-পরিষদ-মন্দিরে প্রদত্ত অধরচন্ত্র মুখোপাধ্যায়বক্তৃত! মালার প্রথম বক্তৃতা । 
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সাহিত্যে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে । অল্পদিন আগে পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে বাঙ্গালীর বড় 
আদর ছিল, ষেমন ৩০ বৎসর পূর্বে পঞ্জাবে ছিল । 

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগের শেষে মারাঠা জাতির রাজনৈতিক আবির্ভাব ও 
শক্তিবিস্তার একটি অতুলনীয় ঘটনা । আমর] সাধারণতঃ শিখ স্বাধীনতা ও মারাঠা শক্তির 
উদয়কে এক রকম ঘটন!| বলিয়া মনে করি, কিন্ত দুটির মধ্যে পার্থকা বড় বেশী। শিখের! 
একটি মাত্র প্রদেশে আবদ্ধ ছিল, তাহাদের সংগ্রাম মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে হয় নাই, আফগান 
দুরুরাণী রাজের সঙ্গে হয়; এবং শিখ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীনতা অর্ধ শতাব্দীরও কম 
সময় স্থায়ী ছিল। অপর পক্ষে, মারাঠা শক্তি দিলীশ্বরের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুঝিয়া অবশেষে 
দিল্লীতে রাজার উপর রাজ! হইয়া বসে; এই শক্তির প্রভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করে; 
'আর মারাঠ। স্বাধীন রাজত্ব ১৬৬৭ হইতে ১৮১৭ পর্যন্ত ১৫০ বংসর ব্যাপিয়া জীবিত ছিল। 
বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে সত্যই গর্ব করিয়াছেন “মারাঠারা তাহাদের বিয়দুন্দুভি 
আটক হইতে কুমারিকা! পর্যন্ত বাজ্াইয়াছিল।” ভারতের অন্তিম উত্তর-পূর্বে বঙ্গ, দক্ষিণ 
পশ্চিমে গোয়া পযন্ত মারাঠা-শক্তির ভেজ অনুভব করিয়াছিল । 

তাহা ভিন্ন, আর একটা পার্থক্য আছে। শিখসংগঠন একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মাত্র 
কাজ, মারাঠ৷ রাষ্ট্র একটি জাতি বা নেশনের সৃষ্টি, ইহা! সর্ব ধর্মের, সর্ব জাতের অর্থাং 
বর্ণের মিলনের ফল। আর রাষ্ট্রনীতি-শাস্বের দিক দিয়া দেখিলে মারাঠী শাসন-পদ্ধতি ও 
রাষ্ত্ীয় প্রতিষ্ঠান শিখদের স্থষ্টি অপেক্ষা অনেক উচ্চ দবের ও অধিক কর্মক্ষম । ফলত; 
শিখেরা যোদ্ধামাত্র ছিল, শাঘনকর্তা নহে, কিন্তু মারাঠারা এ উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য 
রুতিত্ব দেখাইয়াছে। 

কিন্ত যদিও মারাঠাদ্দের উদয় মুঘল সাম্রাজোর অবনতির শেষ যুগে মাত্র ঘটিয়াছিল, 
তথাপি উহারা অখ্যাত নগণা নবীন ভূইফোড় জাতি নহে। এই জাতির গরিমাময় 
অতীত ইতিহাম ছিল। সম্ভবতঃ অশোক এবং খরবেলের খিলালেখের রাট্ট জাতি এই 
মহারাষ্্রবাসিগণ। তাহার পরব্তণ যুগে রাষ্ট্রকুট রাজগণ নিজেদের বিখ্যাত রাজা স্থাপন 
করিয়া উত্তর-ভারত পর্বস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহারও পরে, যাদব বংশ মহারাষ্ট্র 
দেশ ব্যাপিয়া শেষ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন, এবং এই বংশ মুসলমান আক্রমণে নষ্ট 
হইলেও, ইহার অনেক শাখা নানা স্থানে জমিদারের মত বহুদিন পধস্ত টিকিয়! থাকিয়। 
পূর্বপুরুষদের গৌরব-স্বতি জাগ্রত রাখিয়াছিল। যাদব বংশের এইরূপ একটি শাখায় 
শিবাক্্রীর মাতা জন্মগ্রহণ করেন। এতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই বলেন যে 
যাদব এবং বিজয়নগর এই ছুইটি স্বাধীন কিন্তু তৎকালে বিধ্বস্ত বিখ্যাত হিন্দুরাজ্যের 
স্থতিই শিবাজীকে স্বাধীন স্বরাজ স্থাপন করিতে অনুপ্রাণিত করে। বিজয়নগরের প্রভাব 
সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। তাহার সহিত শিবাজীর সম্বন্ধ যোজন! করা কঠিন । 

যাহা হউক, মারাঠ। জাতি ও মারাঠা সরদার-_্বাধীন রাজা না হইলেও__ 
আবহমান কাল হইতে এঁ দেশে ছিল। মারাঠী প্রধানগণ, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
রাজ! বা সামন্ত পদ্র-বাচা, বহমানী সাশ্াজোর সময়ে এবং তৎ্পরে অহমদনগরের 
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নিজামশাহী হৃলতানদের সেনা-বিভাগে কাজ করেন এবং জাগীর ভোগ করেন। কিন্তু 
এসব বিক্ষিপ্ত, অগ্রধান, প্রায় অবজ্ঞাত মারাঠা সরদারগণ রাজ্যাগঠনে অক্ষম ছিলেন, এবং 
সেরূপ কাজের কল্পনাও করেন নাই । 

মুনলমান যুগে মারাঠা সামরিক শক্তির আদর এবং বৃদ্ধি আরম্ভ হইল, সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথমে, ঠিক আকবরের মৃত্ার পর, যখন জাহাঙ্গীরের দুবলতার সুযোগ পাইয়া 
মালিক অঙ্গর অশেষ বাধা ও বিপন্তি জয় করিয়া নিজামশাহী রাজবংশকে খাড়া করিয়। 
রাখিলেন। বিজাপুরের স্থলতান প্রথম প্রথম তাহার সহায়ক ছিলেন; অগ্থর মুঘলদের 
সঙ্গে মহাযুদ্ধ করেন এবং এই সব যুদ্ধে মিতাহারী ভ্রতগ।মী হালকা মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য 
লাগাইয়া মুঘলদের ভারি বমাবৃত ধীরগ।মী বিলাসপ্রিয় অশ্বারোহী সৈন্যদের রোধ করিতে, 
তাহাদের রসদ লুটিতে এবং পথচলা বন্ধ করিতে সক্ষম হন। তখন মারাঠার! সেই নবীন 
যুগেও নিজ্বেদের যে একট| সামরিক মূল্য আছে তাহ। প্রতাক্ষ জানিতে পারিল। উচ্চ 
বেতন পাওয়ায় তাহাদের সরদারগণ নিজ নিজ অনুচর দলের সংখ্যাও ক্রমে বেশ 
বাড়াইলেন। 

আর সেই সময়েই মারাঠা সরদারদের ভাত করিয়। স্বপক্ষে আনিবার জন্য অহমদ- 
নগরের সুলতান এবং মুঘল বাদশার স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে নিলাম চলিতে লাগিল। 
শাহজীর শশুর, শাহঙ্গীর খুড়া প্রভৃতি, এবং পরে স্বয়ং শাহজী একবার এপক্ষে যোগ দেন, 
আবার বেশী জাগীর ও টাকার 'প্রলোভনে গপক্ষে সৈম্তদল লইয়া পার হন। এইরূপ কাজ 
জাহান্গীরের রাজ্যকাঁলমম চলিয়াছিল। ফলে মারাগা নেতা ক'জন অত্যন্ত বড় এবং 
দেশমান্য হইয়া উঠিলেন, শাহজী তাহারই চরম সীমায় পৌছিয়া, মালিক অদ্বর ও তাহার 
পুত্রের মৃত্যুর পর অহমদনগরের বিনষ্ট-প্রায় রাজবংশে “কিং-মেকার অর্থাৎ ইচ্ছামত 
রাজ-পুত্তলিকা-স্ম্টিকর্তা হৃইয়া দাড়ালেন; ঠিক মালিক অগ্বরের পর শাহজীর মত কোন 
প্রবল ও প্রধান শক্র মুঘলদের বিরুদ্ধে দাক্সিণাত্যে মাথা তুলে নাই । সমস্ত দেশট। তাহার 
দিকে তাকাইয়া' থাকিত। 

শাহজীর এই মহত্ব ১৬২৯ হইতে ১৬৩৬ পর্বস্ত সাত বৎসর মাত্র ছিল। তাহার পর 
বাদশাহ শাহজহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া, তিনটি বৃহৎ স্ুচালিত সেনাদলের মিলিত 
চেষ্টার ফলে সব শক্রুকে দমন করিয়া, শাহজীকে প্রায় পথের ভিখারীর মত দশায় আনিয়া 
মহারাষ্ হইতে তাড়াইয়। দ্িলেন। 

তাহার মহারাষ্ট্র দেশে রাজা হইবার আশা! সমূলে নষ্ট হইল। তিনি পুণ! জেলার 
জাগীর পুত্রকে দিয়া নিজে নিজামশাহী-রাজা ত্যাগ করিয়া! বিজাপুর রাজের চাকরি ্‌ 
লইলেন, এবং মহারাষ্ট্র হইতে অতিদুরে কর্ণাটক প্রদেশে__অর্থাৎ মহীশ্র, আর্কট ক্ষেলা 
এবং বেলগাও অঞ্চলে, জাগীর অর্জন করিলেন। তিনি বিজাপুর রাজ্যে সর্বপ্রধান হিন্দ 
সামস্তের পদে উঠিলেন বটে, কিন্ত মহারাষ্ট্র দেশে তাহার কোন ক্ষমতাই রহিল না। স্বদেশে 
স্বরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন যদি তাহার কখন ছিল, তবে তাহা ১৬৩৬ সালে একেবারে দূর হয়। 
এরপ স্বরাজ্য-স্থাপন তাহার পুত্র শিবাজীর কীতি, সে কাহিনী আর একদিন বলিব । 
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কিন্ধ মারাঠা জাতীয় অস্থদয়কে শুধু কোন মহাপুরুষের কর্ম বলিলে অসত্য হইবে। 
একথ। মানি বে, মহাপুরুষ না! জন্মিলে এই কাধ সফল হইত না, এবং যখন মহারাষ্ট্রের 
নেতাদের মধো মহাপুরুষের অভাব হইল তখনই যারাঠা স্বাধীনতা অন্ত গেল। কিন্ত 
একথাও সমান সত্য যে জাতীয় জন-সমষ্টির মধো কতকগুলি গুণ না থাকিলে, সমস্ত দেশময় 
একটা জাগরণ দেখ! ন| দিলে, প্রবল মুঘল সাম্জোের বিরুদ্ধে মারাগাদের পক্ষে স্বাধীনতা 
লাভ এবং সাম্রাজ্য-স্থাপন সম্ভব হইত নাঁ। দেড় শ বংসরের রাষ্ট্রীয় প্রতৃত্ব শক্তি শুধু 
একজন মানুষের উপর, মাত্র একপুরুষব্যাপী কর্মীর উপর, নির্ভর করিয়া টি'কিতে পারে 
না,যেমন রণজিৎ সিংহের মৃতার ছয় বং্পরের মধো তাহার রাজা ধ্বংস হইল, কারণ 
শিখরাজা শুধু ব্যক্তিগত স্থষ্টি ছিল | 

স্তরাং মারাঠাদের রাষ্্ীয়. অভাদয়ের কীজমন্্ব হইতেছে মারাঠা জাতীয় চরিত্র । 
ইহাই আমরা এখ।নে ভাল করিয়া দেখিব। মাবাঠা চরিত্রে আল্মনির্ভরতা, সাহস, 
অধ্যবসীয়, কঠোর 'আঁড়গর শ্মন্যস্ভী, মীদাসিদে ব্যবহার, সামাজিক সামা এবং প্রাত্যেক 
মানবেরই আন্মসম্মীনবোধ এবং স্বাবীনতাপ্রিয়ত1, এই সব মহাঁগুণ জন্মিয়াছিল। তের শ 
বৎসর আগে চীনা পধটক ইউয়ান চুয়াং মারাঠা জাতিকে এইরূপই চক্ষে দেখিয়াছিলেন ; 
তিনি পিখিয়া গিয়াছেন_-“এই দেশের অধিবাসীরা জী ও যুদ্ধপ্রিয় ; উপকার করিলে 
কৃতজ্ঞ থাকে; অপক!র করিলে প্রতিহিংসা খোন্ে। কেহ বিপদে পড়িয়া আশ্রয় চাহিলে 
তাহার! তজ্জন্য ত্যাগস্বীকার করে, আর কেহ অপমান করিলে তাহাকে বধ না করিয়। 
ছাড়ে না।, | 

“মারাঠা সৈনাগণ সাহসী, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী, রাত্রে নিঃশব্দে আক্রমণ করা, অথবা 
শরুর জন ফাদ পাতিয়! লুকাইয়া থ।কা, সেনাপতির মুখ না চাহিয়া নিজ বুদ্ধিবলে নিজকে 
বিপদ হইতে মুক্ত করা, এবং যুদ্ধের অবস্থা বদলানর সঙ্গে সঙ্গে রণ-গ্রণালী বদলানর ক্ষমতা-_ 
একাধারে এই গুণগুলি একমাত্র আফগান এবং মারাঠা জাতি ভিন্ন এশিয়া মহাদেশে অন্য 
কোন জাতির নাই ।...স্ত্ী স্বাধীনতার ফলে মহারাষ্ঈ দেশে জাতীয় শক্তি দ্বিগুণ হইল এবং 
সামাজিক জীবন অধিকতর পবিত্র ও সরস হইল । দেশের ধমও এই সামাজিক সাম্যভাব 
বাড়াইয়া দিল । এইবূপে সঞ্চদশ শতান্ধীর মধ্যভাগে দেখ! গেল যে মহারাষ্ট দেশে ভাষায় 
ধর্মে চিন্তায় জীবনে এক আশ্চর্য একতা ও সাম্যের হুষ্টি হইয়াছে। শুধু রা্থীয় একতার 
অভাব ছিল; তাহাও পূরণ করিলেন শিবাজী ।” 

উপরের কথাগুলি দ্বার আমি অনেক পৃরের এক গ্রন্থে মারাঠা চরিত্র অঙ্কিত 
করিতে চেষ্টা করি। এ কথাগুলি এখনও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্ত রাষ্্রগঠনের মত 
গুরুতর কার্ধের পক্ষে এইসব বাক্তিগত ৭ ছাড়! আরও মুল্যবান কয়েকটি স্থবিধা আবশ্যক; 
তাহা ছিল বলিয়াই মারাঠার1 সফলতায় পৌছিতে পারিয়াছিল। সেই স্থবিধাগুলির প্রথমে 
ইংরাজী নাম দিয় পরে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব-_9618-506076 ৮1119655, ০5061500৩০1 
00001701751 181)00) 10৫৭] 9৪00010019 অর্থাৎ মহারাষ্টে প্রতোক গ্রামে নানা বর্ণের 
নানা ধর্মের অধিবাশীর! একত্র মিলিয়া কর্মবিভাগ করিয়া লইয়! সমস্ত গ্রামের যাবতীয় 
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ব্যাপার সম্পন্ন করিত; রাজাকে গ্রামের মোট খাজান! দিয়াই তাহার। খালাস, আর সমস্ত 
রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপার তাহার! নিজেরাই সবোচ্চ অধিকারী রূপে নিবাহ করিত, 
বাহিরের কাহারও মুখ চাহিয়! থাকিতে হইত না, বাহিরের কেহ গ্রামের জীবনে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারিত না। এইগুলিকে [170127. ড11520 001710)817165 বলা হয়, ইহার 
প্রত্যেকটি একটি ছোট (প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের মত, ৪ [900 75016, ইউরোপে মধাযুগের 
মাঝামাঝি এইরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়) ইটালিতে এইবূপ নাগরিক গণতন্ 
প্রচুর খ্যাতিলাও করে, কিন্ত সেগুলি আকারে জন-সংখ্যায় এবং যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষমতায় ছোট 
ছোট রাজোর সমান ছিল। মহারাষ্ট্রে প্রতি গ্রামে গ্রাম্য কমচারিগণের পদ পুকরুষান্গ ক্রমে 
চলিত, কখন কখন ব! বিক্রয় হইত। কিন্তু তাহাতে গ্রামের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত 
ঘটিত না। গ্রামবাসীরাই জবরী হইয়া ফৌঙ্ছদারী বা দেওয়ানী মামলার নিষ্পর্তি করিত 
এবং জ্বরীর সিদ্ধান্তে সকলে সহি বা ঢেড়। দিয়! ( শিরক্ষর লোকের পক্ষে লাঙ্গল বা ছোরার 
ছবি আকিয়।) তাহ। দিল পরিণত করিত । এগুলির কাস নীম মহজর-নীম।। মধ্যযুগের 
ইংলগ্ডের গ্রাণ্ড জুরীর মত, কৌন কোঁন মারাঠী মহজরে ৫০৬০ জন লোকের স্বাক্ষর 
বা টীপ আছে। 

স্থতরাং প্রতি গ্রামই বাহিরের সঙ্গে সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিয়া শিজ গণ্ডীর মধো বসিয়া 
থাকিয়া পুর্ষাস্থক্রমে সময় কাটাইত। গ্রামের লোকঙ্গন দৈনিক স্বায়রশাসন করিয়া করিয়। 
পাঁকা হষ্য়া গিয়াছিল। জনসজ্ঘ একত্র হইয়া সাধারণের হিতকর কার গুলি কিরূপে 
করিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা এই জাতির গ্রামবাসীদের মজ্জাগত হইয়াছিল । সংগঠন 
বলিয়া যে একটা! কথা আজকাল আমরা শুনিতেডি, তাহা মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে অতি 
পুরাতন, অতি অভাস্থ জিনিম ছিল। রাষ্শাসন ও নেশন-গঠনের পক্ষে ইসা সাপেক্ষ 
অধিক আবশ্তক ও শ্রেষ্ট উপকরণ। মহারাষ্ঠটে ইহ| পূর্ণমাত্রায় ছিল। রোমক সাম্রাজ্য 
ধ্বংস হইবার পর ইউরোপে এইরূপ কমিউন্‌ উদ্ভব হয়, তাহার ধিবরণ 11101:100ির 
লেখায় সকলে জানিতে পারিবেন। কিন্তু তাহ! মহারাষ্ট্রের মত বহু শতাব্দী ধরিয়া 
টেকে নাই । 

এইবূপে মহারাষ্টে সমাজ, নীচু হইতে গঠিত হইয়া! উঠে। এইরূপ গঠনই স্থায়ী এবং 
লোকহিতকর। উপরের সর্বশক্তিমান্‌ কর্তা কোন মুসোলিনী বা আলাউদ্দীন খিলজী, 
হুকুম দিয়! সমস্ত দেশবাসীদের, ক্রীতদ।পের মত একটি পথবিশেষে চালাইলেন, ইহাতে নেশন 
গঠিত হয় না, এরপ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না--উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ। €স দুর্ভাগ্য 
মারাঠ। জাতির হয় নাই; তাই আজ ব্রিটিশ বিজয়ের পরও মারাঠা জাতি ভারতে সর্বশেষ 
অগ্রসর জাতির সমকক্ষ হইয়া রহিয়াছে । প্রকৃত জনশক্তি ও সঙ্ঘপ্রাণ কখনও বিলোপ 
পায় নাঁ। 

এই ত গেল এ লোকদের জাতীয় চরিত্র, এখন ইতিহাসে ইহার ফল দেখা যাক্‌। অতি 
আধুনিক মারাঠা লেখকগণ বলেন যে মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দু স্বরাজ বা স্বাধীন মারাঠী রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা ও চেষ্টা শাহজী হইতে আরম্ভ হয়, এবং শিবাজী পিতার এই নীতিটি 
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চুরি করিয়া তাহারই আরব্ধ কাধ সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু শাহজীকে এই গৌরব দিতে ইতিহাস 
'অন্বীকার করে। তিনি কোন বিষয়েই শিবাজীর পথ-প্রপর্শক ছিলেন না এবং অনেক 
বিষয়ে ঠিক বিপরীত । শিবাঙগীর কীতির মৌলিকতা! অঙ্কন রহিবে। 

এখন দেখা যাউক, এই মারাঠা জাতিকে লইয়া শাহজী কি করিলেন। তাহার 
জীবনের প্রথমাংশে তিনি অহমদনগরের স্থুলতানদের ক্মচারী মাত্র ছিলেন, এবং সেই 
রাজবংশে অবনতি ধরিবার পর মালিক অন্বর যেমন একটা! রাজপুতলিকা খাড়া করিয়া নিজে 
ন/মে পাজপ্রতিনিধি থাকিয়া কাষতঃ সমস্ত রাজশক্তি চালাইতেন, সেই মত মালিক অন্থপের 
মৃতু হইলে শাহজীও অপর এক রাজপুত্রকে খাড়া করিয়া তাহার মাথায় রাজছত্র ধরিয়া, 
শিক্গে দেওয়ানরূপে যতট| পারিলেন দেশ শাসন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তিনি কখনও 
নিজেকে রাজা ব৷ স্বাধীন শক্তি বলিয়! থে।ষণা করেন নাই, সবত্রই পরের চাকর এই আখ্যা 
দেন। আর তাহার জীবনের এই প্রথম অংশে (১৬২৯-৩৫ ) তিনি মালিক অস্বরের মতৃই 
বি্রাপুররা্জ হইতে অনেক সাহাঘা পান, এবং সেই সহায়তার বলেই নিপ্র নবজাত ক্ষুদ্র 
শক্তিকে মুখল বাদশার বিরুদ্ধে খাড়া করিতে সাহসী ইন। 

শাহঅহান স্বয়ং দার্ষিণাত্যে আসিয়া, মারাঠা নেতার এই চেষ্ট। সমূলে নই করিয়া, 
স্তাহাকে জীবনের শেষ পযন্ত মহারাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত গু কর্ণটকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য 
সদ্ধি করান ( ১৬৩৬ খৃঃ)। এই শেষ জীবনে ( ১৬৩৬-৬৪ ) শাহী বিজাপুরের জাগীরদার 
মাত্র থাকিয়া প্রভুর নামে কর্ণাটকের নানা স্থান ( তাঞ্জোর নহে-_ তাহার কতৃক তাঞ্জোর জয় 
হয় এট। পুরাতন ভ্রান্তবিশ্বাস ) জয় করিয়! তাহার কিয়দংশ নিজ জাগীররূপে পান। কিন্তু 
এখনও তিনি চীকর মাত্র, স্বাধীন রাজ! নহেন। এই সময়ে তাহাকে ঠিক গোলকুণ্ডার 
দেওয়ান মির জুমলার সমান পদস্থ বলিয়! বর্ণনা করিলে সত্য হইবে। 

ফলতঃ, যদিও শাহজী শেষ বয়সে খুব ধনী ও ক্ষমতাশালী হন, যদ্দিও মুরার জগদেবের 
মৃত্/!র পরে বিজাপুর সুলতানের রাজ্যে শাহজীই হিন্দু জাগীরদারদের মধো সবপ্রথম বলিয়া 
গণা ইন, যদিও তাহার মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় পুত্র একোজী তাঞ্জোর রাজোর রাজা 
ইণ, তথাপি শাহজীকে হিন্দু-স্বরাজের প্রতিষ্ঠাতা, ছত্রপতিত্বের আদর্শ, বলিলে হান্তাস্পদ 
হইতে হয়। 

বিখ্যাত বিজয়নগর সামাজয ১৫৬৫ সালের পর আরও সত্তর বৎসর হীন-প্রভায় ও 
খণ্ডাকারে চলিতেছিল, কিন্তু ক্রমেই উহার রাজশক্তির দুর্বলতা, মগ্ডুলদের মধ্যে অস্তবিরোধ 
প্রভৃতি বাড়িয়া গিয়া উহার রক্ষা অসম্ভব হইয়া দাড়াইল। হৃতরাং যখন শাহজহান- 
১৬৩৬ সালের সন্ধি হারা বিজাপুর ও গোলকুগ্ডার স্থলতানদের উত্তর ও পশ্চিম দিকে 
অগ্রসর হইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন এই ছুইটি মুসলমান রাজার পক্ষে দক্ষিণ ও 
দক্ষিণ-পূর্বে অভিযান পাঠাইয়৷ কর্ণাটক জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করা ভিন্ন অন্য কোন 
উপায় রহিল না। অর্থাৎ ভূতপূর্ব বিজয়নগর রাজ্যের খণ্ড প্রদেশগুলি লইয়া এই ছুই 
স্বলতানের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি এবং প্রত মুঘলবাদশার নিকট কাদিয়া নালিশ 
করা আরম্ভ হইল। এই সব অভিযান ১৬৩৭ সাল হইতে ১৬৫* সাল পর্যস্ত বেগে 


বঙ্গ্ৰ ১৩৪৩ ] মারাঠা জাতির অভ্যুদয় ্ 


চলিয়াছিল। তাহার পর বিজাপুর রাজশক্তিতে ঘুণ ধরিল, আদিলশাহী:-ক্ষমতা-বিস্তার 
মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়া শেষে থামিয়া গেল; শুধু শাহজী মহীশুরে এবং অপর ক'্জন 
সরদার পূর্ব-কর্ণাটকে অর্থাৎ আর্কট জেলা ছুটিতে কোন কোন স্থান জয় করিয়া! জাগীর 
স্থাপন করিলেন। গোলকুণ্ডা রাজ্োও মিরহ্বমলার কর্মত্যাগ (১৬৫৬), কুমার আওরংজীবের 
আক্রমণ এবং রাঙ্পরিবারে কলহের ফলে বিজয়বাহিনী থামিয়৷ গেল। 

হৃতরাং দেখা যাইতেছে যে শাহজী কর্তৃক হিন্দু স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা ত হয়ই নাই, 
বরং তিনি হিন্দু সাম্াজোর অবশিষ্টাংশ লুঠ ও ভাগাভাগি কাজে স্থলতানদের অন্যাগ্য 
কর্মচারিগণের সহিত প্রচুর সহায়তা করেন। ইহাকে শিবাজীর জীবনের আদশ বলা 
যাইতে পারে না। 

নিজ মহারাষ্ট্র দেশের সঙ্গে শাহজীর সম্বন্ধ প্রথম সামান্য মাত্র__অর্থাং মুসলম|ন 
গুলতানের ভূত্যব্ূপে ছিল; এবং ১৬৩৬ হইতে এই সন্ন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ্য়। তাহার 
জন্মভূমিতে শুধু দেড় লাখ টাকার জাগীর মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহা তিনি পুত্র শিবাজীকে 
দিয়া চলিয়। গেলেন । জন্মভূমিতে তিনি কখনও নিজ মাথার উপর রাজছত্র ধারণ করেন 
নাই, জমিদার মাত্র ছিলেন; পুণা, চাকণ, স্পা, বারামতী এই গ্রামগ্তলি তাহার থানা 
মাত্র ছিল, ১৬২৯-__১৬৩৫ সাপের মধ্যে তাহার অধিকার করা সব ছর্গ মুঘলেরা কাড়িয়। 
লইয়াছিল । 

শাহজী ও শিবাছী যে এক মন্ত্রে অপ্রাণিত হন নাই, তাহাদের জীবনের কান্গ যে 
পৃথক পৃথক শ্রেণীর, তাহা একটি বিষয় ভাবিলেই সুস্পষ্ট হইবে । ১৮৫৪ সালের পর হইতে 
দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক গগনে মুখল স্ূর্ধ অসন্থ দীপ্তিতে বিরাজমান ছিল, ছোঁটবড় 
মকলেই বুঝিল যে দিল্লীর বাদশ।হই আমাদের সর্বেপর্বা প্রভু, নামে অন কেহ স্থলতান 
হউন না কেন। শাহঙজগী ১৬৩৬ সাপের পর হইতে কখনও মুধলদের সংঘষে আসেন নাই, 
এমন কি বিজ্জাপুর গ্ুলতানেরও বিরুদ্ধে কখনও দাড়ান নাই। এরূপ রাজজভক্ক সগীরদার 
কিরূপে বিদ্রোহী স্বাধীন শিবাজীর পথ-প্রদর্শক হইবেন ? 

স্তর “হিন্দবী স্বরাজ” শিবাজীর নিজস্ব কল্পনা, একমাত্র শিবাজীর সফল প্রচেষ্টা। 
তাহ! শিবা্জীর জীবন সমাক্‌ আলোচন। করিলেই বুঝিতে পারিব। 


শ্যহুনাথ সরকার 


শিবাজী * 
মহারাষ্ট্র দেশের সবজনপৃজ্য সাধু রামদাস স্বামী শিজ দীর্ঘ জীবণের অন্তে তাহার 
শেষ পত্রে পিখিরাছিপেন- 
শিব 4আর রূপ স্মরণ কর, 
শিব রাজার দৃঢ় সাধন। স্মরণ কর, 
শিব রাজ।র কীতি স্মরণ কর, 
তূমণ্ণে। 
সকল সখ তানিয়া, 
যে।গ সাধন করিয়া, 
র।জা সাধন।য় তিনি কেমণ 
দ্রুত অগ্রসর হন। 
শিব রাজ।কে স্মরণ রাখিও, 
জীবনকে তৃণ সমন মনে করিও, 
[ তবেই ] ইহলোকে পরলোকে তবে, 
কীতিকণে। 
আড়াই শ বংসরেরও অধিক কাল হইল এই কথাগুলি লিখিত হয়, কিন্ত আজও 
বিপুল মারাঠা জাতী জনসমাজে ইহ। জপ-মন্ত্র স্বপ্ণপ হইঝ। আছে। অন্ুগ্রদেশর নিরপেক্ষ 
ধঈতিহাসিকও ইহার সত্যত। স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফলতঃ যদি আমরা শিবাজীর 
আরস্তের পুর্সিপাটার সহিত তাহার জীবনণেষে সঞ্চিত কীতিকলাপ তুলন। করি, অথব। 
তাহার দ্রেহত্যাগের পরও তাহার মৃত্যুহীন আন্ম। ও স্থতির জীবন্ত প্রভাব ম্মর। করি, তবে 
জগৎ ইতিহাসের সবৌচ্চ কয়েকজন মহাপুরুষের মধ্যে তাহাকে স্থান দিতেই হইবে। 
মারাঠাজাতির মধ্যে শিবাজীর স্থতি দেবতুল্য সম্মানের সহিত পূজা কর! হয়। 
তাহার জাত, অর্থাৎ বর্ণ ছিল মারাঠ1; যদিও মারাঠাদের বড় লোকের! ক্ষত্রিয়ত্বের দাবা 
করে, তথাপি ইহাদের অনেকে কৃষিজীবী বাঁ প্রহরীর কাজ করিয়। দিন কাটায়, এবং মারাঠ। 
জাতের মধ্যে নিম্মশ্রেণীর লোকদের কুন্বী অর্থাৎ কৃষকের সমান বলিয়া সমাজে গণ্য করা হয়, 
এবং এই ছুই জাতের আচার ব্যবহার প্রায় এক মতই । 
ইহা! সত্বেও শিবাজীর কীত্তিকলপ এত মহান্‌ যে এ প্রদেশের অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ জাতও 
তাহাকে শিবের অবতার বলিয়া! বর্ণনা করেন ; তাহার তিরোধানের সময় অকালে ্ুযগ্রহণ 
ভূমিকম্প প্রভৃতি ঠিক যীশুর তিরোধানের মত, নৈসগিক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বলিয়! প্রবাদ 
চলিয়। আসিতেছে । মহারাণ। '্রতাপসিংহের মতই শিবাজী এবং তাহার প্রধান অশ্ুচরগণ 
শত শত নাটক নভেল প্রৎণার্দিত করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। জাতীয় বীর, 
রাষ্ট্রনেতা, নেশান-গঠনকারী আদিপুরুষ, এই অভিধেয়ের প্রত্যেকটিই তাহার সম্বন্ধে অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য । 


%* ১৩৪২) ৭ই চৈত্র তারিখে পরিষদ-মন্দিরে প্রদত্ত অধরচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বক্ততাম।ল।র দ্বিতীয় বত । 


করা ১৩৪৩ ] শিবাজী ৯. 


তাহার কার্ধগুলির বিস্তারিত আলোচন! এবং সেই যুগের ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
অবস্থা চিন্তা করিলে, তবে তাহার অসাধারণ মহত্ব ঠিক বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ 
পুরুষকার কিরূপে ইতিহাসকে বদলাইয়। দিতে পারে, জনসঙ্ঘকে নৃতন পখে চালাইয়া দিতে 
পারে, ভারতে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শিবাজী। 

শিবাজীর ইতিহাসের কাঠামো অনেকদিন হইল আমাদের জানা আছে। গ্রাণ্ট 
ডফের গ্রন্থে ধাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই এতদিন নানা ভাষায় অন্বাদের দ্বারা গ্রচারিত 
হইয়াছে, কিন্ত গত উনিশ বৎসরের গবেষণার ফলে আমরা শিবাঙ্গীকে আরও সতা, আরও 
পুঙ্থাগ্পুঙ্খবপে জানিতে পারিয়াছি। এখন আর গগ্রাণ্ট ডফের কাহিনীতে সন্ষ্ট থাকা চলে 
না। গ্রান্ট ডফের অজ্জানিত কতক গুলি প্রথমশ্রেণীর মৌলিক উপাদান অতি অল্পদিন হইল 
আমাদের হস্তগত হওয়ায়, তাহার রচিত শিবাজী-চরিতে বিপ্লব-সমান পরিবর্তন ঘটাইয়। 
দিরাছে। প্রথম আবিষ্কার, জয়পুরের মীর্জারাজা জয়সিংহের সমস্ত চিঠি-পত্র 7 ইহাতে ১৬৯৫- 
১৬৬৭ পর্যস্ত শিবাজীর কাধকলাপ অতি বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষদশীর বণনায় আমরা জানিয়াছি। 
দ্বিতীয়, কুমার আওরংজীবের মুন্সী কাবিলর্খার রচিত আদাবই-আলমগিরিতে ১৬৫৮ সাল 
পধন্ত এই মুঘল রাঙ্গকুমার এবং শাহজী ও শিখাীর পরস্পর সম্বন্ধ বণিত আছে। শিবাঙ্গী 
এবং তাহার কয়েকজন কশ্মাচারীর ফার্সী পত্র বিলাতের রয়েল এপিয়াটিক সোসাইটার এক 
হন্তলিপিতে পাওয়া গিয়াছে । বিজাপুরের সভাপপ্তিত জহুর-বিন-জঙ্রীর মুহম্মদনামা এবং 
নেক গুলি বিক্ষিপ্ত ফার্সী ফর্মান ও সনদ আবিষ্কার হওয়ায়, শাহজী এবং তরুণ শিবাঙ্জীর 
ইতিহ।স এখন সমসাময়িক দলিলের দৃঢ় ভিত্তিতে খাড়৷ করা যায়। পগ্িচেরীর প্রতিষ্ঠাত। 
ফাপোয়া ঘাত 1 (7151)0015 7187017)এর দিনলিপি হইতে মারাঠা বীরের কর্ণাটক অভিযানের 
বিস্তৃত বিবরণ এবং তাহার শিবিরের চাক্ষুষ বর্ণনা আমর! পাইয়াছি (প্যারিস হইতে নকল 
আনিয়া ১৯২৪ সালে আমি ইহ। প্রথম প্রকাশ করি )। পতুগীজ ভাষায় গোয়া নগরে যে সব 
কাগজপত্র আছে তাহা নিঃশেষে খুঁজিয়! বাহির করিয়! ছাপিয়া, শ্রীযুক্ত পাও্রঙ্গ পিহুলেকর 
মহাশয় শিবাজীর জীবনের এই দিকটার উপর অনেক নৃতন আলোক পাত করিয়াছেন । 
আর মারাঠী ভাষায় পিখিত জেধে বংশের শকাবলীতে আমর! সে সময়ের অনেক ঘটনার 
সঠিক তারিখ এবং সুক্্ম বিবরণ__য্দিও অল্প কথায়--পাইয়াছি। ইহা অমূল্য উপাদান। 
সংস্কতভাষায় তৎকাঁলে লিখিত শিবভারতম্‌ পর্ণালপর্বতগ্রহণাখ্যানম্‌ এবং শিবরাজরাজা- 
ভিষেককল্পতরু এই তিনখানি ইতিহাস অল্লদিন হইল আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। আর 
ফার্সী ভাষায় মাসির্-এ-আলমগীরী নামক সরকারী ইতিহাস ডফ. সাহেবের অজ্ঞাত ছিল। 

এই ত গেল নৃতন মাবিষ্কার। তাহার পর ডফের জানিত উপকরণ অধিক যত্বের 
মহিত নিঃশেষে ব্যবহার করিয়া, তিনি যাহা ছাড়িয়াছেন এরূপ অনেক কাজের কথা ও 
তারিখ পাওয়া গিয়াছে । এই উপকরণের মধ্যে দ্াক্ষিণাত্যের বন্দরের ইংরাজ ও ওলন্দেজ 
কুটীর পত্র, ভীমসেনের ফানী আত্মকাহিনীর মূল গ্রন্থ প্রভৃতি প্রধান। তথাকথিত 
“রায়গড় লাইফ. অব্‌. শিবাজী” অর্থা২ মালকরে বখর্‌; এটা এখন অগ্ঠান্ত উপাদানের 
সাহায্যে আমর আগাগোড়া সংশোধন করিতে পারি। ইহার ফলে শিবাজীর ইতিহাস 
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একেবারে নৃতন করিয়া গঠিত হইয়াছে । আমরা তাহার সত্যন্বরূপ এতদিনে চক্ষে দেখিতে 
পাইতেছি। 

কিন্ত ইতিহাস ও জীবন কাহিনী একজন মাশ্ষের বাহ আকার ও কর্মগুলি মাত্র 
আমাদের দেখায়। তাহার চরিত্র ও জীবনীশক্তির ক্রিয়া বুঝিতে হইলে এই সব বাহ 
ঘটনার উপর এঁতিহাসিক দর্শন, যাহাকে 791১1193019: ০01 17150) বলে, তাহার প্রয়োগ 
করা আবশ্যক । 

শিবাজীর চরিত্রের ষে বর্ণন। আমি পূর্ব এক গ্রস্থে করিয়াছি, তাহাই সন্মূধে রাখিম! 
সমালোচনা আরম্ভ করিব-_ 

“আশ্চর্য সফলতা ও অতুলনীয় খ্যাতিতে মণ্ডিত হইয়া! শিবাঙ্ী সেই যুগের ভারতে 
সর্বত্রই হিন্দুদের চক্ষে এক নৃতন আশার উষাতারারূপে দেখা দিলেন। একমাত্র তিনিই 
হিন্দুদের জাত ও তিলকের, শিখা ও উপবীতের রক্ষক ছিলেন।...তাহার চরিত্র নান। 
সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল। তাহার মাতৃভক্তি, সম্তানগ্রীতি, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্মানিরাগ, সাধু-সস্তের 
প্রতি ভক্তি, বিলাস-বর্জন, শ্রমশীলতা এবং সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উদাারভাব সে যুগে 
অতুলনীয় ছিল।-..তিনি সর্ব ধর্মের মন্দির ও শান্ত গ্রস্থের প্রতি সম্মান এবং সাধু সঙ্জনের 
পেষণ করিতেন ।-..দর্ব জাতি, সর্ব ধম-সম্প্রায়, তাহার রাজ্যে নিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা 
এবং সংসারে উন্নতি করিবার সমান স্থযোগ পাইত। দেশে শাস্তি ও স্থবিচার, হনীতির 
জয় এবং প্রজার ধনমান রক্ষা তাহারই দান। 

“তাভার চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি ছিল চুম্বকের মত-_দেশের যত সং দক্ষ ও মহৎ 
লোক তাহার নিকট আসিয়া জুটিত।-.*সৈন্যদের সঙ্গে সদাসর্বদা মিলিয়া৷ মিশিয়া, তাহাদের 
দুঃখকষ্ট বিপদের ভাগী হইয়া, ফরাসী সৈন্য মধো নেপোলিয়নের হ্যায় তিনি তাহাদের 
একাধারে বন্ধু ও উপাস্য দেবতা হইয়া পড়েন। 

সৈম্তবিভাগের বন্দোবস্তে, শৃঙ্খলা, দূরদশিতা, সব বিষয়ের সুশ্মাধথশের প্রতি দৃষ্টি, 
স্বহন্তে কর্মের নান। সুত্র একত্র ধরিবার ক্ষমতা, প্রকৃত চিন্তাশক্তি এবং অনষ্ঠান-গঠনে 
নৈপুণ্য-_-এই সকল গুণের পরাকাষ্ঠ। তিনি দেখান ।*..... 

তাহার বংশধরগণ আজ জমিদার মাত্র। কিন্তু মারাঠা জতিকে নবজীবন দান 
তাহার অমর কীতি । 

ফলত: শিবাজী হিন্দু জাতির সর্বশেষ মৌলিক গঠন-কর্তী এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে 
সর্বশেষ্ট কর্মবীর।” [আমার রচিত “শিবাজী”, ২৫৯-_২৬২ ]॥ এখানে এই পুনরাবৃত্তি 
শেষ করিলাম ৷ | 

শিবাজীর কার্ধগুলি এবং সেই যুগে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা ভাবিয়! দেখিলে 
আমাদের প্রথম আশ্চর্যের বিষয় হয় শিবাজীর দৃষ্টিশক্তি । তখন রাজনৈতিক গগন 
অন্ধকার, চারিদিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্্,। অথচ তিনি যেন দৈবজ্ঞানে বুঝিতে পারিতেন 
কোন্‌ ঘটনার কি ফল হইবে, শক্তিগুলির মিলন বা সংঘর্ষ কোন্‌ দিকে গড়াইবে। তিনি 
কার্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় তরুণ যুবক ছিলেন, কোন বড় শহর বা রাজসভা দেখেন 
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নাই; ছোট খণ্ড খণ্ড জাগীরে আমলাগিরি করিয়া শাসন ও যুদ্ধের যতকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছেন, এমন কি পুস্তক পড়িবার বিষ্তাও শিক্ষা করেন নাই, তাহার জন্য 
অবসরও পান নাই। তথাপি তিনি চারিদিকে প্রবল পুরাতন প্রতিদবন্থীকে আক্রমণ 
করিতে, অথবা! সময় বুবিয়া মৈত্রী করিতে, দ্বিধা বোধ করেন নাই । কোন ভুলের চাল 
চালেন নাই । লোকে ভাবিত ইহা তাহার ইষ্টদেবী ভবানীর মন্ত্রণা বা স্বপ্লাদেশের ফল। 
আমরা বলিব ঈশ্বরদত্ত প্রতিভী। জগতের সব দেশেই সবোচ্চ শ্রেণীর কর্মবীরগণ এই 
নিভুলি দূরদখিত। দেখাইয়া থাকেন; সাধারণ প্রতিভার লোক, হাজার স্বুদ্ধি সং বা কর্মঠ 
হউক না কেন, এই ম্হাশক্তিতে বঞ্চিত । অর্থাৎ ইংরাজীতে £০0183 এবং €5157এর 
মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাহা ইহাই । 

তাহার পর, প্ররুত রাঙ্গার, সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোকনায়কের প্রধান চিহ্ন, লোক 
চিনিবার শক্তি, অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের ঠিক চরিত্র এবং কর্মকুশলতা অথবা বিশেষ 
গুণগুলি অতি অল্প সময়ে দৈবজ্জের মত ঠিক বুঝিয়া লইতে পারা । এই গুণে শিবাঙ্গী 
এবং তাহার প্রতিছন্দী আওরংজীব বাদশাহ অতুলনীয় ছিলেন। এইরূপে লোকচরিত্র 
নিতৃলি বিচার করিয়! তিনি প্রত্যেক কর্মচারীকে তাহার বাক্তিগত উপযুক্ত কাছে নিযুক্ত 
করিতেন, অর্থাৎ ইংরাজী উপমায় যে বলে গোল খুঁটোকে চৌকোণ! গর্ভে বসাইও না, 
শিবাজী কখনও সেরূপ ভূল করিতেন না। ইহাও একটি দৈবশক্তি এবং জগতে সফলতা 
লাভের একটি প্রধান মন্ত। 

গ্রভুর পক্ষে সফলতার মার একটি মন্ব এই যে, সব শ্রেণীর কম'চারীর শ্রমের 
সামগ্জন্ত করিয়া, তাহাদের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ঠ চেষ্টাকে সমবায়ের স্ত্রে গাথিয়া দিয়া, সেই স্থত্র 
সরদা নিজ হাতে রাখিয়া অতি অল্প ব্যয়ে ও অতি অল্প বাধাতে কা হাসিল করা। 
শিবাজী সব শেণীর সেবকের নিকট হইতে প্রফুল্পবদনে প্রদত্ত বাক্তিগত সর্বোচ্চ সেবা ও 
শ্রম আদায় করিবার গোপনীয় মন্ত্রটি জানিতেন। যিনি প্রকৃত লোকনেতা কেবল তিনিই 
এইরূপ করিতে পারেন। তিনি নিজে খাটেন এবং অন্যকে খাটাইতে জানেন, নিজে 
খাটেন সর্বদা সঙ্গাগ পধবেক্ষণে এবং ভূত্যদের কাজের সমনয়ে-_-ভূত্যদের কাজ নিজ হাতে 
করিয়া নহে । শেষোক্ত ভূলটি অর্থাৎ সব কাজ নিজে করিব বা চালাইব, স্থানীয় গ্রৃতি- 
নিধির হাতে কিছুমাত্র দায়িত্ব দিব না, এই মহাভ্রাস্তিপূর্ণ নীতি অঙ্গসরণের ফলে দ্বিতীয় 
ফিলিপ, আওরংজীব এবং আমাদের বড়লাট লর্ড কেনিংএর শাসন বিফলতার মধ্যে 
ডূবিয়া যায়, অথচ তাহার! প্রত্যেকেই সচ্চরিজ্র বুদ্ধিমান এবং শ্রমী শাসক ছিলেন। 
শিবাজী কিন্তু নিজের কোন ভূত্যকে তাহার উপর প্রতৃ হইয়! বসিয়৷ তাহার কার্য পরিচালন 
করিতে দিতেন না, কারণ তিনি নিজেই সর্বত্র কর্তা, সর্বত্রই পরিদর্শক হইয়া থাকিতেন। 
দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ফিরিঙ্গী সেনাপতিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার প্রত হইয়া দীড়ায়, 
কারণ দৌলত রাও নিজে অকমণ্য নির্বোধ অলস। শিবাজী ইহার বিপরীত ছিলেন। 
তিনি আশ্চর্য প্রতিভাবলে বিভিন্ন ধমে'র বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন প্রদেশের সেনানী ও 
আমলাকে খাটাইতেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে রেশারেশী সংঘর্ষ বা স্ব স্ব প্রধানতা৷ প্রবল 


১২ সাহিত [-পরিষৎ-পত্রিক! ] প্রথম সংখা। 


হইতে দিতেন ন।। দেশস্থ, কর্াড়ে, শেন্বী, চিৎপাবন এই চারি শ্রেণীর পৃথক ক্রাঙ্গণ, 
মসীপ্রীবী প্রভূ-কায়স্থগণ, জাত মারাঠাগণ, এমন কি নাপিত, বণিক্‌, গুজর, এবং মুসলমান 
পর্যন্ত তাহার শাসনবিভাগে ও টসন্যদলে কাজ করিত, কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্বস্থানে থাকিয়া 
এবং প্রভুকে মানিয়! চলিয়া। তীহার পরবর্তী যুগে যখন মারাঠ। রাজ্য কমচারীদের 
এধ্যো স্থেচ্ছাচার আরম্ভ হইল, প্রভুর শক্তি অবহেলা ও অগ্রাহ্ের বিষর হইয়া দীড়াইল, 
তখন সেই সোনার রাজত্ব ভাঙ্গিয়া গেল। অরাজকতা উপর হইতে নীচে আনিয়া 
পৌছিল--ঠিক যেমন রণজিৎ সিংহের অধোগা পুত্রের সময়ে পঞ্জাবে ঘটিয়াছিল। 

সবার উপর শিবাজীর রজনৈতিক অশ্ুভব-শক্তিকে প্রশংস! না করিয়া থাকা যায় 
না। নবা ইটালীর একতা-বন্ধনের এবং স্বাবধীনতা-লাভের পুরোহিত কাউন্ট কাতর 
বলিতেন যে শ্রেষ্ঠ রাঙ্জনীতিবিদ্‌ কর্মবীরের লক্ষণ হচ্ছে এই যে কোন্‌ কাজটা সম্ভব তাহা। 
ধৈবঞ্জের মত বুঝিতে পাবা-বিন! তর্কে, বিনা চিন্তায়, স্বভাবসিদ্ধ শক্তির দ্বারা,_যেমন 
হাসের বাচ্চা জন্মিয়াই স্াত।র দিতে পারে । এই শক্তির অভাবে অনেক নীতিশাস্বজ্ঞ 
পণ্ডিত, সাধু শাক, মহারথী তল।ইয়া যান, প্রর্ুত কাধক্ষেত্রের পরীক্ষার হার মানেন। এই 
দিক্‌ দিয়া দেখিলে খিবাজীকে প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ অথবা! ষ্রেটস্ম্যান বলিতে হইবে। 
আপনারা জানেন জিনিয়াস্‌ এবং ট্যালেন্ট এই গু৭ দুষ্ট্ির মধো যে পার্থক্য আছে, ঠিক সেই 
পার্থক্য প্রেটস্ম্যান এবং পলিটিশিয়ানের মধ্যে আছে। শিবাজী প্রকৃতই ষ্টেটস্মান 
ছিলেন__যেমন ফরাসী রাজ! চতুর্থ হেনরী অথবা ইংলগ্ডের প্রথম এডওয়ার্ড ও এলিজাবেথ । 

আবার প্রকৃত কমবীরের মত তিনি কোন নৃতন কাজ বা নৃতন অভিযান আরম্ভ 
করিবার পুরে জমি প্রিষ্ষার করিয়! পথ বীধিয়া তবে অগ্সর হইতেন; এই যেমন সুরট 
বন্দর লুটিবার অথবা বেরার প্রদেশ প্রথমবার আক্রমণ করিবার পূর্বে। তিনি অনেক মাস 
ধরিয়| সেই সেই স্থানে চর পাঠাইয়া সব গোপনীয় তথা ও পথঘাট জানিয়া, এবং পেখানে 
উপস্থিত হইবার পর তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগে হইতে গুপ্ু প্রতিনিধি বসাইয়! 
রাখিয়া, তবে নিজ দেশ হইতে যাত্রা করিতেন, এবং এইবপ স্থ।নীয় জ্ঞান ও সহায়কের 
যোগাযোগে তাহার কমঠি মিতাহারী আস্বাববিহীন অশ্বারোহী দল লইয়া! এত জ্রত অগ্রপর 
ইইতেন যে শরক্রগণ তাহার পৌছার পুর্বে সতর্ক হইতে পারিত না, ভাবিত যে শিবাঙজীর 
বগার! আকাশ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। বেরারের সর্বাপেক্ষা ধনশালী শহর কারঞ্জা 
যখন শিবাজী প্রথম লুঠ করিলেন, তখন অতি প্রত্যুষে শহরবাসীরা ঘুম হইতে জাগিয়া 
দেখিল ষে যাহা কোনদিন শুনে নাই, ভাবে নাই সেই ঘটন। ঘটিয়াছে, মারাঠা সৈন্যের 
উপস্থিতি ২০০ মাইলের মধ্যেও শুনা যায় নাই, অথচ তাহারা রাতারাতি পৌছিয়া এ শহর 


ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। 
ফলত; শিবাজীকে শুধু বীর যোদ্ধা বা বিচক্ষণ সেনানায়ক ভাবিলে তুল হইবে। 


তিনি এই মহাগুণের সঙ্গে সঙ্গে দৌত্যকুশলতা৷ এবং শাসন-দক্ষতা৷ এই ছুটি বিপরীত শ্রেণীর 
গুণেও ভূষিত ছিলেন। ইংলগ্ডের ইতিহাসে ক্রমওয়েল ও মাল বরো, ওয়েলিংটন এবং পঞ্চম 
হেনরী মাত্র এই আশ্চধ গুণ সমস্থয়ের দৃষ্টান্ত । ভারতে আকবর। 


বব ১৩৪৩ ] শিবাজী ১৩ 


এইত শিবাজী চরিত্রের বিশ্লেষণ। এখন দেখ! যাউক তাহার কীতিগুলি কি কি। 
আমি এখানে তাহার জয়-পরাজয়, ধন-দৌলত ব৷ রাজাবিস্তারের বিবরণ দ্দিব না, তাহা 
আপনার সকলেই অল্পবিস্তর জানেন, এবং আমি এক বাঙ্গাল! গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি । 
আজ দেখাইব তিনি মারাঠ। জাতির জন্য নৃতন কি করিলেন, তাহার দান কি কি। 

শিবাজীর শ্রেষ্ঠ কীতি হইতেছে মারাঠাদের মধ্ো প্র।ণ সঞ্চার করা, তাহাদিগকে 
একতার সুত্রে গাথিয়৷ দিয়া নেশান্-সষ্টির আরম্ভ করা । একপ কাধ জগতের ইতিহাসে প্রায়শঃ 
নৃতন ধর্মপ্রবতণকেরাই করিয়া থাকেন, কচিৎ কোন কোন দেশে এক একজন মহাপুরুষ নেতা 
বা অসামান্য রাজনৈতিক '্রতিভাশালী পুরুষ করিতে পারেন। শিবাজী এই শ্রেণীর 
নরঞ্ষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন, তাই আজও তাহার নাম মহারাষ্ে এবং মারাঠাজ।তির গুণগ্রাহী 
অন্য প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে দেবতার সমান পূজ। করা হয়। তাই আজও তাহার স্থষ্ট 
রাজনৈতিক -ও সামাজিক অন্ষ্ঠানগুলিকে লোকে এত যত্বের সহিত আলোচনা করে এবং 
অনেকে আদর্শ বলিয়া! অন্তসরণ করিতে চায়। তিনি প্রথমে মারাঠাদিগকে বুঝাইলেন 
“মনষ আমরা, নহি ত মেষ”, কার্ষদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে তাহারা এই নবাধুগেও 
রাজ্যগঠন করিতে, শাসন চালাইতে, 'প্রতিছন্দ্রী সহ সমকক্ষ হইতে পারে, তাহাদের উন্নতি 
সম্ভব এবং সে উন্নতিলাভ করা তাহাদেব নিজের হাতেই । যুগ যুগ বহিয়া অধীনত ও 
জাতীয় অবসাদের ফলে যে নৈরাশ্ট জন্মে তাহা দূর করিয়া! একট! রাষ্ট্রের মৃতদেহে নবীন 
প্রাণ সঞ্চার করার মত বড় কাজ জগতে আর নাই । শিবাজী তাহাই করেন, এবং তিনি 
মারাঠা জাতির মধ্যে যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও 


চলিতেছে-_সমগ্র ভারতের চক্ষে দৃষ্টান্তত্বরূপ হইয়৷ রহিয়াছে । 
চলিত কথায় বলা যাইতে পারে যে শিবাজী প্রথমে মারাঠা জাতির-_এবং দৃষ্টান্ত 


দ্বারা অন্য গ্রদেশের হিন্দু প্রজাদেরও ভয় ভাঙ্গাইলেন। তিনি যখন ক্ষুদ্র জমিদার হইয়া 
স্বাধীনতার পথে প্রথম পা ফেলিলেন ( ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ) তখন তাহার উপরের শক্তি, অর্থাৎ 
বিজাপুর-রাজ, বাহ্তঃ অক্ষুণ্ন গ্রতাপে, আর রাজার উপর রাজ অর্থাৎ দিল্লীর বাদশাহ 
মধ্যান্ছের সুর্যের মত সমন্ত ভারতকে উত্তপ্ধ করিতেছিল। এই মুঘল রাঙ্গশক্তির সমক্ষে 
ভারতের সব হিন্দু-মুলমান রাজাগুলি হার মানিয়াছিল, এমন কি বিঙ্গাপুর ও গোলকুগ্ডার 
এতদিনকার স্বাধীন মুসলমান স্থলতান ছুটিও দিলীশ্বরের নিকট মাথা নত করিয়া নিজদের 
তাহারই সামন্ত মাত্র বলিয়৷ মানিয়া লইয়া, দিল্লীর বাদশাহের নাম নিজ নিজ রাজধানীতে 
খুতবা পাঠের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছিলেন, আর অহঙ্কারী দিল্লীশ্বর এই ছুই স্থুলতানকে 
চিঠি-পত্রে শাহ অর্থাৎ রাজা! না বলিয়া খা! অর্থাৎ সন্তাস্ত প্রজা এই নাম দিয়া লিখিতেন,__ 
আদিল খা, কৃতব খ', ঠিক যেন মুঘল সরকারের চাকর খা! জহান বা খা! দৌরানের মত। 
অথচ এই যুঘল চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রথম ধাড়াইলেন, তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়। 
তাহাকে অপমান করিলেন, কে? একটি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, পরাজিত, নির্ববামিত 
জাগীরদারের ছেলে, ধাহার আয় তখন তিন লক্ষ টাকার বেশী হইবে ন1। মত্ত ভারত 
বিস্বয়ে স্তস্ভিত হইয়া এই দৃহ দেখিল। ইহা শিবাজীর ভবিস্তৎ দৃষ্টির অপূর্ব দৃষ্টান্ত । 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 19594) 


এইরূপ ঢুরূহ, প্রায় অসাধা, কাজে সফল হওয়াই তাহার দেবদত্ত প্রতিভার প্রমাণ। জগতে 
নৃতন পথ, নৃতন দেশ আবিষ্ষারকের যে মান, রাজনৈতিক ভারতে শিবাঞ্জীর তাহাই প্রাপা। 

তাহার পর কণনও দুই শত্রুর, কখনও বা তিন শক্রর- মুঘল, বিজাপুর, পোরুগিজ, 
ইংরাজ-_ইহাদের একসঙ্গে আক্রমণ বার্থ করিয়া তিনি দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন-_ 
এই সব দ্বন্দে তাহার কত বুদ্ধির স্থিরতা, হৃদয়ের দুতা এবং উপায় উদ্ভাবনে বিচিত্র 
মৌলিকতা দেখ! গিয়াছিল, তাহা ত্বাহার ইতিহাস পাঠকেরাই জানেন। ঠিক কখন বা! 
কাহার সহিত মৈত্রী করিতে হইবে, অথবা যুদ্ধ আরম্ভ লাভকর হইবে, তাহা তিনি 
অব্র্থভাবে বুঝিতে পারিতেন। ভারতে এরূপ চির-সফল সুবিধাবাদী 87069111702 
০000০071150 আর দেখ] যায় না । 

তাহার এই সুবিধার পন্থা দেখিয়া বাহির করিবার, রদ্ধে, প্রহার করিবার ট্দবশক্তি 
তাহার বিখ্যাত কর্ণাটক অভিযানে অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মারাঠী বখর-কার 
এই পেনাচালনকে “ছত্রপতির দক্ষিণ দিখিজয়” নাম দিয়াছেন, এবং একজন ইংরাঙ্জ 
প্রত্যক্ষদ্রষ্টী বণিকের বর্ণনায় আছে যে “জুলিয়াস সিজারের মত শিবাজী সেই প্রদেশে 
আগিলেন, দেখিলেন ও জয় করিলেন”; ইহাই তাহার যথার্থ বর্ণনা । কত রাজনৈতিক ফন্দী, 
সন্ধি পাতান, মুঘল স্থুবাদারকে ঘুষ দেওয়া, চর পাঠাইয়া সব খবর লওয়া, ঘাঁটিতে ঘাটিতে 
নিজ লোক আগে হইতে গোপনে প্রস্তুত রাখা, এই অভিষানের পূর্বে সম্পন্ন করিয়া তবে 
শিবাজী একপদও অগ্রপর হন, এবং এইরূপ দুরদখিতাব সহিত বন্দৌবস্তের ফলে তাঁহার 
গতি যে কেমন অবাধ ছিল, কাজটা কত শীঘ্র সম্পন্ন হইল তাহ শিবাজী-চরিতের এই 
অধ্যায়ে আপনারা অনেকেই পড়িয়াছেন। 

শক্ররা শিবাজীকে লুঠিয়াই বলুক, আর পার্বতা মৃষিকই বলুক, তাহার সফলতা ও 
শক্তিকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। ন্বয়ং আওরংজীব ১৬৬৭ সালে 
তাহার রাজা” উপাধি অচ্মোদিত করেন এবং ১৬৭৪ সালে শিবাজী মহাসমারোহে 
রাজ্যাভিষেক করিয়া সমগ্র ভারতের সম্মুখে নিজকে ছত্রপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন, 
নিজ নামে টাক বাহির করিলেন, এবং সেইদিন হইতে এক রাজ্যাভিষেক শক প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। 

ইহাই ত গেল তাহার গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠিবার পথের সোপানাবলী। 
তাহার পর তাহার প্রতিষ্ঠানগুলি আলোচন! করিয়া বক্তব্য শেষ করিব । 

তাহার শাদনপ্রণালী সে যুগের এবং সে দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, এবং এ 
দেশের পূর্ব সংস্কার ও অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে গঠিত--বিদেশ হইতে কলে ঢালা দ্রবোর 
আমদানী নয়_-এজন্য উহা৷ বেশ স্থফল প্রদান করে এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত টেকে । পরবর্তী 
রাজাদের চরিত্রহীনতার এবং মন্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়ার ফলেই এই শাসন-প্রণালী পরে 
ভাঙ্গিয়! পড়ে__পরিকল্পনার দোষে নহে। শিবাজীর রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতিতে অষ্টপ্রধানদের 
পদ ও কাধবিভাগ আপনার! জানেন। 

শিবাজীর নৃতন স্ৃষ্টি- প্রায় আমাদের বিশ্বাসের অতীত-_তাহার নৌসেনাগঠন। 


বঙ্গাব্য ১৩৪৩ ] | শিবাজী ১৫ 
যখন তিনি কল্যাণ (বতমান থান। জেলা, বদ্ধে দ্বীপের ঠিক পূর্বে স্থিত স্থলভূমি ) 
অধিকার করিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ গড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহা দেখিয়া গোয়া 
ও দ্বামনে পতুগীজদের ভয় জন্মিল। আপনারা শুনিয়া বিশ্বাস করিবেন না যে শিবাজী ও 
বন্ধের ইংরাজদের মধ্যে সর্ব প্রথম যে জলযুদ্ধ ঘটে তাহাতে ইংরাজের পরাজয় হয়। 

শিবাজীর সৈন্তগঠন ও নেতৃত্বের প্রশংসা করা অনাবশ্যক, কারণ মারাঠা শক্তির 
অদ্মা বিকাশ এবং ভারতব্যাপী প্রভাবই ইহার সাক্ষ্য । এই ৈম্ভগণকে শুধু বগা ভাবিলে 
ভূল হইবে। একজন উত্তর-ভারতীয় মুপলমান এঁতিহাসিক মার্হাট্রা শবের ব্যুৎ্পন্তি 
দিয়াছেন “মারুকে হট্‌ গিয়া 1” অর্থাৎ যাহারা হঠাৎ ঘোড় ছুটাইয়া আসিয়া ছু চার ঘা 
মারিয়া ছু চারটা জিনিষ লুঠ করিয়া, বিপক্ষ সৈম্ত আমিতেছে শুনা মাত্র পলাইয়া যায়। 
কিন্ত শিবাজীর সময়ে মারাঠ। সৈন্য ইহার অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর সামরিক শক্তি 
দেখায়। তাহারা মুঘল সেনাপতি ইখলাস থাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করে, অনেক দুর্গ 
প্রকাশ্টে অবরোধ করিয়া জয় করে, এবং প্রবল দল লইয়৷ শুঙ্খলাবদ্ধভাবে সহম্রাধিক মাইল 
পথ কুচ করিয়া যায়। এগুলি লুঠিয়ার কাজ নহে । 

শিবাজীর রাজ-সভা দেশের-শুধু মহারাষ্ট্রের নয়, সমস্ত ভারতের--গুণী জ্ঞানী 
শিল্পী ভক্ত জনগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। তীাহারই অগগ্রহে দেশে জ্ঞান ও ধম” 
আবার অ!লোক দিতে আরম্ভ করিল । ইহাও লুঠিয়ার কাজ নহে। 

সবশেষে এই নিষ্টাবান্‌ হিন্দু নরপতি সর্ব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সহাম্মভূতি, সবধর্মের 
মনির ও শাস্গ্রস্থের প্রতি সম্মান, সবজাতির সাধু পুঞ্ষদের আদর ও অর্থ এবং লাখরাজ জমি 
দান প্রভৃতি কাজের দ্বারা সেই যুগে এক অশ্রুতপূর্ব মহত্বের দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছিলেন। সে 
দৃষ্টস্তের অভাব আজ জাম্ণণী অনুভব করিতেছে । শিবাজীর দশিত আদর্শকে ভুলিয়া 
যাইবার ফলে আজও ভারতে ধমের দোহাই দিয়া ন্রহত্যা ও গৃহদাহ চলিতেছে । 
তাই রামদ।সের ভাষায় আঙ্গও বল! আবশ্তটক-_“শিবরাজাস্‌ আঠবাবে”-_- 

শিবাজীকে স্মরণ রাখিবে? | 


শ্রীুনাথ সরকার 


(শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা * 

আমি পৃবের দিন দেখাইয়াছি যে গ্রাণ্ট ভফ-রচিত এবং এতকাল সর্বত্র গৃহীত 
শিবাজীর ইতিহাস-কাহিনীতে গত ১৯ বৎসরে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে । তীহার 
দুই পুত্র-_শত্তৃজী ও রাজ্জারামের ইতিহাসেও, আধুনিক গবেষণার ফলে ঠিক সেই পরিমাণে 
অতি মূল্যবান সংশোধন আমরা এখন করিতে পারিয়াছি। আমাদের প্রাপ্ত, কিন্ত ডফের 
অজ্ঞাত অথব! যংসামান্য ব্যবহৃত, উপাদানগুলি এই :__ 

(১) শস্তুজী কর্তৃক সাষ্টি (3915606) আক্রমণের পতুগীঞ্জ ভাষায় লিখিত অতি দীর্ঘ 
বিবরণ; ইহার একটা ইংরাজী অনুবাদও লগ্নের ইত্ডিয়া অফিসে আছে। 

(২) আওরংজীবের পুত্র কুমার আকবর বিদ্রেহী ও পলাতক হইয়! মারাঠা রাজার 
আশ্রয়ে থাকিবার সময় ত্বাহার লিখিত ফার্সী পত্রগুলি ( লগুনের রয়েল এসিয়াটিক 
সোসাইটীর পুস্তকালয়ের হন্তলিপি )। 

(৩) এই আকবর ও গোয়ার কর্মচারীদের ধ্যে যে পত্রের আদানপ্রদান হয় 
তাহা এবং পোতুগীজ সরকারী দলিলাদি খুঁজিয়! বাহির করিয়া গোয়া-নিবাী গৌড় 
সারন্বত ব্রাহ্মণ পাতুরঙ্গ পিন্থলেকর অল্পপ্দিন হইল ছাপাইঞজাছেন। 

(৪) পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রালোয়া মার্তীর দিনলিপি) ইহাতে ১৬৯৬ খৃষ্টাব 
পর্যস্ মাদ্রাজ কর্ণাটকের বিস্তৃত সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনটি বৃহৎ ভলুমে 
অল্পদিন হইল ইহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে । 

(৫) এঁতিহাপিক অর্মের নকল করা কতকগুলি খাতা । ইহাতে ইংরাজকুঠীর 
যে সকল কাগজ নকল কর! হয় তাহার আসলগুণি অনেকস্থলে এখন লোপ পাইয়াছে। 
এই কাগজগুলি হইতে শস্তৃজীর রাজত্বের প্রথম দুই বৎসরের বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত বিবরণ এখন 
রচন! করা যায়। গ্রাণ্ট ডফ. যে চিটনিন বখরের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিয়া এই ছুই রাজার 
ইতিহাস লেখেন, তাহা অতি আধুনিক এবং প্রবাদমূলক, ১৮০৯ সালে রচিত। উপরের 
বণিত উপকরণ হইতে ডফ এবং চিটনিসের অসংখ্য তল ঘটন! ও তারিখ সংশোধন করিয়া 
এ সময়কার বিশ্বাসযৌগা ইতিহাস. গঠন করা এখন সম্ভব হইয়াছে। এই সংশোধনের 
ফল আমার ইংরাজী আওরংজীব গ্রন্থের চতুর্থ ভলুমে (দ্বিতীয় সংস্করণে ) পাঠকের সম্মুখে 
উপস্থিত করিয়াছি । মি 

(৬) আওরংজীবের যুগের সমসাময়িক ফার্সী হস্তলিখিত ইতিহাস ও পত্রাবলীর 
সাহায্যে রাজারামের বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত ইতিহাস আমার আওরংজীব-গ্রস্থের পঞ্চম ভলুমে 
দিয়াছি। এই সব মালমসলা গ্রাণ্ট ডফের অজ্ঞাত ছিল, এবং এগুলির ব্যবহারের ফলে 
১৬৮* হইতে ১৭০০ এই বিশ বৎসরের মারাঠা ইতিহান এক নৃতন কলেবর ধারণ 
করিয়াছে। 


পাতি পাশ জর ৮৭ শীত সি হি আত পক ও ডা 


+ ১৩৪২, ৮ই চৈত্র তারিখে পরিষদ্মশিরে প্রদত্ত অধরচত্্র মুখোপাধ্যায় ব্তুতামালার তৃতীয় ও শেষ বড়্ৃত|। 





পপ 


০০০ বা 


বঙ্গাক ১৩৪৩ - শিবাজীর পর মার।ঠা-ইতিহাসের ধারা ১৭ 


তাহার পর, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌছিয়া, মারাঠ। ইতিহামের অতি বহুল সংখাক 
এবং অমূল্য প্রাথমিক উপাদান আমরা গত ৩০।৩৫ বত্সরের মধ্য পাইয়াছি। ইহার 
সবই গ্রাণ্ট ডফের পরে আবিষ্কত। এগুলি মারাগী সরকারী চিঠি, অথবা দূত ও 
সেনাপতিদের রিপোর্ট এবং নিজস্ব পত্র। দাক্ষিণাতোর আজন্ম ইতিহাস-সেবক রাজবাডে, 
পানে, পারসনিস, খরে, সরদেশাই প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 
প্রায় এক শত ভলুম ছাপিয়াছেন। তাহার পর, বঙ্গে গভনমেন্ট নিজহন্তে স্থিত পেশোগা- 
দপ্তরের সব কাগজপত্র খু'ঙ্গিয়া বাছির়। ৪৫ ভলুম এঁতিহাসিক পত্র ও হিসাব, সরদেশ।ই 
মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত করিয়াছেন। এ সব উপকরণ মারাঠী ভাষায় লিখিত। 
এ ভিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের অনেক অপ্রকাশিত ফারমশী ইতিহাম এখন 'শাম।দের 
হাতে আপায়, উত্তর-ভারত ও রাজপুতানায় মার।ঠ| জাতির ক্রিয়াকপাপ এবং পাণিপথের 
শেষ যুদ্ধের বিষয়ে অনেক অমূল্য সমসাময়িক বিবরণ নৃতন জান! গিয়াছে এবং সেই যুগের 
ইতিহাস পূর্ণ তর হইয়াছে । 

অনেকেই জানিতে চান যে, এই পেশোয়া-দণ্তরের মত সমুদ্র মন্থন করিয়া, সা তাইশ 
হাজার বাগ্ডিলের প্রায় তিন কোটি কাগজখণ্ড খাটিয়া যে ৪৫ ভলুম-ব্যাপী চিঠিপত্র ছাপান 
হইল, তাহাতে মারাঠা ইতিহাসের নৃতন কি কি তথা পাওয়! গেল। এই প্রশ্নের উত্তর 
অল্প কথ।য় দেওয়া কঠিন; ভারত ইতিহাসের এই শাখা খাহার। বিশেষ ভাবে চচা 
করিয়াছেন, তাহাদের কতকটা বুঝান যায়। আমি সংক্ষেপে ইহার আভাস দিতেছি £__ 

পেশোয়া-দপ্তরে এবং মেখানে আনীত সাতার।-রাঁজাদের কাগজপত্র হইতে শিবাজী 
বা তাহার ছুই পুত্রের সমন্নকার কোন এতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় নাই; ছু চারিটা 
হুকুম বা স্থানীয় বিচারের রায় ( মহজর-নামা ) মাত্র মিলিয়াছে। স্থতরং এ দপ্তর 
পরীক্ষা আরম্ভ করিবার সময় যে একটি বড় আশা সকলের মনে জাগিয়াছিল, তাহ! বিফল 
হইয়াছে। কিন্তু এই সব কাগজ হইতে পেশোয়া-যুগের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
হইতে শেষ পর্যন্ত, মারাঠ। ইতিহাস পূর্ণ ও নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। 

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট এতদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ছায়ার মত অস্পষ্ট 
ছিলেন; তাহার কারধকলাপ, ক্রমোন্নতি এবং রাজার মনের উপর প্রভাব-বিস্তারের কাহিনী 
আমাদের ভাল জানা ছিল না । এসব কথা আমর! পেশোয়াদপ্তরের কাগজ হইতে সন্ত জানিতে 
পারিয়াছি। আরও জানিয়াছি যে, বালাজী প্রথমে নগণ্য লোক ছিলেন না, তাহার 
অভ্যুদয় যে সালে আরম্ভ হয় বলিয়া এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহার অনেক বৎসর 
আগেই তিনি স্বদেশের রাজকার্ষে উচ্চপদ্দ লাভ করিয়াছিলেন--সেনাকর্তা, জেলাশাসক 
প্রভৃতির কর্ম করিতেছিলেন। ক্রমে আরও বড় হইয়া, অবশেষে প্রধান মন্ত্রী মুখ্যপ্রধান- এর 
পদ প্রাপ্ত হন। তাহার প্রতি অন্ত মন্ত্রীদের বা সর্দারগণের ঈরধ্য। ও বাধা দিবার চেষ্ট। এই 
নৃতন কাগজ হইতে বেশ পরিষ্কার ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 

তাহার পর, দ্বিতীয় পেশোয়৷ বাজী রাও-এর উত্তর-ভারতে অভিযান, মালব-বিজয়, 
দিল্লীর দ্বার পযন্ত লুঠ, ভূপালের নিকট নিজামকে পরাজয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি, যাহা 


১৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা টিকার না 
এতদিন সংক্ষেপে জান! ছিল তাহার সম্বন্ধে অতিবিস্তৃত, দিনের পর দিন তারিখযুক্ত 
কাহিনী এই দণ্চর হইতে উদ্ধার হইয়াছে ও তাহার সাহায্যে এতদিনকার প্রচলিত ভূল 
কথা ও মিথ্যা তারিখ এখন সংশোধন করা যায়। 

এই ৪৫ ভলুম মারাঠী উপকরণ বিশেষভাবে পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, এই পেশোয়াদের 
দুর মারাঠ। ইতিহাসের উপর যেমন নৃতন আলোক পাত করে, দিল্লী সাম্রাজ্যের এবং 
নিজামের ইতিহাসের জন্যও তাহ। অপেক্ষা কম মুল্যবান্‌ নৃতন সংবাদ দেয় না । ফলতঃ 
হায়দরাবাদের নিজামদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পরিমাণের আদিম 
এতিহাসিক উপকরণ এই মারাঠী ভাষায় লিখিত কাগজগ্তলিতে আছে--এত ফারসী 
ভাষায়ও নাই, নিজামের দ্ধরখানাতেও নাই । ১৭২৭ হইতে ১৭৬৯ পর্যন্ত বারম্বার নিজাম- 
পেশোয়৷ সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও সন্ধির, অতি পুঙ্থা্টপুঙ্থখ বিবরণ এই মারাঠী কাগজ হইতেই 
রচনা করা সম্ভব | 

সেই মত মান্্রার্জ কর্ণাটকে মার।ঠাদের অভিযান,__যাহাতে ক্লাইভের অভ্যুদয় হইল, 
এবং যাহার এক তরুফা অর্থাৎ ইংরাক্ষপক্ষের উক্তি-মান্র আমরা এতদিন জানিতাম,_ 
তাহার সম্বন্ধে মারাঠ| পক্ষের সাক্ষ্য এবং নৃতন তথ্য এই দপ্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারতের 
পশ্চিম প্রান্তে পোতুগীজ-পেশোয়া সংঘর্ষগুলিরও সেই মত মৌলিক বিস্তৃত মারাঠী চিঠিপত্র 
পাইয়। আজ আমরা এতদিন পর্বস্ত জাত পোতুঙ্ষিজ ভাষায় লেখা ইতিহাসের ফাঁক গুলি 
পৃবাইতে, ভুলগুলি সংশোধন করিতে পাঁরিতেছি। 

মারাঠা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক বিষয় হইতেছে ১৭৬১ সালের জানুয়ারি 
মাসে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এবং তাহার পূর্বব্তী উত্তর ভারতীয় অভিযানগুলি। মারাঠী 
ভাষার কাগজপত্রে এ যুদ্ধ সঙ্গন্ধে অতি যতসামান্য নৃতন খবর অধুনা পাওয়া গিয়াছে। কিন্ত 
১৭৫৪ হইতে ১৭৬০ সালের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ এ মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যস্ত, মারাঠা 
সৈন্যদের গতিবিধি, নেতাদের মন্ত্রণা ও নীতি পরিবর্তন, অপরাপর শক্তিগুলির সহিত সন্ধি 
বিগ্রহ, দেশের দশা! প্রভৃতি বিষয়ে অতি বিস্ময়জনক বিপুল নূতন খবর,-সবই সমসাময়িক 
ও লিখিত--আজ আমাদের হাতে আপসিয়াছে। এই কাজ আরম্ভ করেন বিশ্বনাথ 
কাশীনাথ রাজবাড়ে, কয়েকটি মারাঠা এঁতিহাসিক পরিবারের দপ্তর মধ্যে আবিষ্কৃত কাগজপত্র 
১৮৯৮ সালে প্রথমখণ্ডে এবং ১৯০৭ সালে ষচখণ্ডে ছাপিয়৷। গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই 

৮ নিজের সম্পাদিত “পেশোয়ার দপ্তর হইতে বাছা কাগনরপত্র* ৪৫ ভলুমে এই কাজ সম্পূর্ণ 

বিস্তৃত এবং সরকারী দলিলের স্থদৃঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন । বিশেষতঃ 
বাঙ্গলায় বর্গীর হাঙ্জামার পশ্চাতে মারাঠারাজদরবারের নীতি এবং এই সব অভিযানের 
ইতিহাস শুধু এই কাগজ হইতেই নৃতন করিয়া লেখা সম্ভব । 

তারাবাই ও আনন্দীবাই, অর্থাৎ ছত্রপতি রাজারাম এবং পেশোয়! রঘুনাথরাও দাদা, 
এই দুজনের স্ত্রী-__অতি তুখোড় ফন্দিবাজ জঙ্গী নারী ছিলেন। তাহাদের অনেক বর্ষব্যাপী 
চিঠিপত্র আবিষ্কার হওয়ায় তাহাদের চরিত্র এবং সেই সেই যুগে রাজনৈতিক ঘটনার ভিতরে 
কিরূপে কল চলিত, তাহার প্ররুত তত্ব এখন জানা যায়। সরদেশাই সম্পাদিত আরও 


বলা ১৩৪৩ ] শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা ১৯ 


কয়েকটি ভলুমে পেশোয়াদের পারিবারিক জীবনের এবং সেকালকার সমাজের অতি উজ্জল / 
চিত্র পাইতেছি; ইহাও নৃতন। সর্বশেষে, অনেকগুলি বিখ্যাত মারাঠা সরদার-বংশের 
প্রতিষ্ঠাতাদের বা প্রথম ২৩ পুরুষের আছ্যত্ত বিবরণ এই দপ্তর হইতে সংকলন করিয়া প্রচলিত 
প্রবাদগুলি খণ্ডন কর৷ গিয়াছে । 

স্থতরাং সকলে দেখিবেন যে, এই নৃতন আবিষ্কৃত উপকরণগুলি কত মূল্যবান, কত 
বিচিত্র, কত মনোরম। অন্ত কোন প্রদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বর্তমান কালে এমন 
সৌভাগ্যজনক আবিষ্কার ঘটে নাই, ঘটবার আশাও নাই । 

এই ত গেল মারাঠা ইতিহাসের নৃতন মালমসলা। এখন শিবাজীর পর মারাঠা 
রাষ্ট্রের ঘটনাশ্রোত পর্যবেক্ষণ করা যাউক। আমি ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়া বা 
সুলপাঠ্য পুস্তকের মত ইতিহাসের কগ্কাল এখানে খাড়া করিয়া, আপনাদের বিরক্ত করিব না। 
আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব, এই শিবাজীর পরবর্তী ১৩৭ বৎসর ধরিয়া স্বাধীন মারাঠা রাজো 
ও রাজনীতিতে কি কি বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কোন্‌ কোন্‌ প্রভাবে ঘটনাগুলি সেই 
আকার ধারণ করিল, এবং জননেতাদের কি কি দৌষগুণে মাবাঠাদের রাস্ত্রীয় উন্নতি বা 
পতন হইল । 

শিবাজীর মৃত্যুর বিশ বংসরের মধ্যেই তাহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল 
দাক্ষিণাত্যে মুঘল বাদশাহ নামে চক্রবর্তী সমাটু হইলেন। মারাঠ। বাজ্যের উত্তবীধিকীরী 
হয় বন্দী, ন1 হয় পলাতক ক্ষুত্র জমিদারের মত কাল কাটাইতে লাগিলেন। শিবাজীর 
দুই পুত্র, শভুজী ও রাজজারাম, ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য চালাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
রাজার।মের মৃত্যুর পর ( ১৭০০ থুষ্টাব্ হইতে ) মারাঠ৷ ইতিহাসের শিব-পশ্চাৎ যুগের প্রথম 
অংশ, অর্থাৎ রাজাদের কাল, শেষ হইল, এবং সাত বত্সর ধরিয়া ( ১৭০০-১৭০৭, আওরং- 
জীবের মৃত্যু পর্যন্ত ) অরাজকতায় কাটিল। কারণ, শস্তুজীর পুত্র শাহু তখন মুঘল শিবিরে 
বন্দী, কোলাপুরে তারাবাই নিজ পুত্রকে রাজা বলিতেন, কিন্তু বেশী লোক তাহাকে স্বীকার 
করিত না; কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দেশ হইতে নিবাসিত, এই হইল সেই দেশের দশা । সত্য 
বটে, আওরংজীবের মৃত্যুর চারি মাস পরে শাহু খালাস পাইয়া নিজ দেশে ফিরিলেন এবং 
পিত1-পিতামহের রাজ্য দখল করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার পর পাচ ছয় বৎসর ধরিয়া 
তাহাকে ক্রমাগত অবাধ্য সামস্তগণ এবং ভাগী অংশীদার (পিতৃব্যপুত্র, কোলাপুরের রাজ1)-র 
সহিত যুদ্ধ করিতে হইল । 

অবশেষে ১৭১৩ সালে শাহু রাজা হইয়া বসিলেন ( সাতারার ছত্রপতি বংশ )। 
কিন্তু এখন হইতে পেশোয়াদের যুগ আরম্ভ হইল; কারণ, তাহার সিংহাসনের স্তম্ত হইলেন 
তাহার প্রধান মন্ত্রী বা পেশোয়া ৷ ছত্রপতি শাহু এই বিশ্বাসী এবং কার্ধদক্ষ মন্ত্রীর হাতে সব 
শাসন কাজ ছাড়িয়া! দিয়া, নিজে শুধু উপরে উপরে তত্বাবধান এবং প্রধানদের মধ্যে ঝগড়া 
মিটান লইয়া ব্যস্ত থাকিলেন। 

মারাঠা ইতিহাসে পেশোয়া-যুগ অতি পরিষ্ার ছুই ভাগে বি; এই বিভাগের 
রেখা ১৭৬১ খৃষ্টাবে পাণিপথের শেষ যুদ্ধ এবং তাহার অব্যবহিত পরে পেশোয়৷ বালাজী 


২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চিনা 


বাদী রাঞএর মৃত্যু এবং তাহার নাবালক পুত্র মাধব রাওএর সিংহাসন-প্রাঞ্চি। এই ছুটি 
কাল-বিভাগের মধ্যে ঘটনাক্সোতে, নেতা-চরিত্রে এবং রাষ্ট্রনীতিতে বেশ পার্থক্য লক্ষ 
করা যায়। 

একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, এই সব পেশোয়াঁরা স্বার্থপর প্রভৃত্রোহী চাকর 
ছিল। কিছু এট! ভয়ানক ভূল । কারণ, বন্ধুবান্ধবহীন নবাগত শাহকে সিংহাসনে স্থিরভাবে 
বসাইলেন, এবং এইরূপে নবঙ্জীবনপ্রাপ্ত মারাঠা রাজশক্তিকে স্থায়ী এবং ভারতব্যাপী 
করিলেন পেশোয়ার; এ কাজ শাহু করিতে পারিতেন না; আর পেশোয়ারা' না উঠিলে 
মারাঠাজাতি কখনই গুজরাত মা'লব কর্ণাটক জয়, এবং দিল্লী পঞ্জাব বাঙ্গাল পর্যন্ত লুট 
করিতে পারিত না । কোলাপুরের রাজবংশের মত আর একটি স্থানীয় জমিদার সাতারায় 
স্থাপিত হইত মাত্র, এবং তাহার পক্ষে ছত্রপতি উপাধি হাসির বিষয় হইত । 

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ভটু কোন্‌ কোন্‌ বাধা ঠেলিয়! ফেলিয়া নিজ প্রকে 
দেশের রাজ। বপিয়া সকলের দ্বারা গৃহীত করিতে এবং স্কায়িভাবে সিংহাসনে বসাইতে 
আর কোলাপুরের রাজশাখাকে নীচে ঠেলিয়। দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়! দেখিলে 
তাহার চরিত্রের গুণগুলি কত বিচিত্র এবং সাতারার রাজবংশের তিনি যে কত বেশী 
উপকারক ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ১৭০৭-১৭১২ সালে এ দেশ অরাজকতায় পুর্ণ, 
প্রীত্যেক লোকই স্থস্ প্রধান, কেহ কৌন রাজাকে স্বানিতে বা কর দিতে অথব। স্বদেশের 
কাজে অন্যের সহিত মিলিতে সম্মত নহে। মুঘল-কারাগার হইতে প্রত্যাগত শানুর না 
ছিল অর্থ, না ছিল লোকবল। তাহার উপর, তারাবাইএর নানাপ্রকার চক্রান্ত ও আক্রমণ- 
চেষ্ট। | রাজার জমি সব নানা সামন্ত, পূর্বকমচারীদের পুত্রগণ, অথবা জবরদস্ত স্বার্থপর 
নৃতন লোকে দখল করিয়া! বসিয়াছে। | 

ইহ ভিন্ন, শাহুর পঞ্ষের অন্ান্য কমণচারিগণ, বিশেষতঃ অই্র প্রধানদের অপর সাত জন, 
পেশোয়।র প্রতিদ্বন্দী, তাহার প্রাধান্য মানিতে অসম্মত, সব কাজে তাহাকে অপদস্থ ও নিক্ষল 
করিতে বাগ্র। মারাঠ। রাজ্যের সেনাপত্তি-উপাধিধারী “প্রধান” মারাঠা জাতের, তিনি 
্রাঙ্গণ পেশোয়ার উপর হাড়ে হাড়ে চটা, এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পর্যন্ত অগ্রসর । 
এইরূপ রাজসভায় বালাজী বিশ্বন।থ যে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন, ইহাই তাহার সবশ্রেষ্ঠ 
কৃতিত্ব। তাহারই চেষ্টায় দিল্লীর বাদশাহ ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সনদ দিয়া খাঁছুকে শিবাজীর ন্যাষ্য 
উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহাকে দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সর্-দেশ-মুখীর 
অধিকার দান করেন। শাহুর অধীনে প্রথম প্রথম কোন বড় সেনাপতি ছিল না। 
. বাণাজীর পুত্র বাজী রাও ( ১৭২০-১৭৪০. পর্যস্ত পেশোয়া) এই অভাব পূর্ণ করিলেন। 
বাজী রাওএর অদ্ভুত সামরিক দক্ষতা এবং আজন্ম নেতৃত্বশক্তির ফলে মারাঠাদের রাজা এই 
ত্রিশ চক্িশ বৎসরের মধ প্রক্কতই ছত্রপতি হইলেন, মুঘল সাস্্রাজ্ অন্ধকার করিয়া নানা 
গ্রদেশে নিজ প্রতুত্ব বিস্তার করিলেন ; আটক হইতে কুমারিকা পর্যস্ত লোকে মারাঠা নামে 


কীপিতে লাগিল। এন্ধপ কাধ শিবাজীও করিতে পারেন নাই। ইহাই পেশোয়াদের 
স্মৃতিস্তত্ত। 


বঙ্গা ১৩৪৩]. শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা ২১ 


বাজী রাও ঘরের পাশে নিজামের সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ ও পরে সন্ধি করিয়া, অদমা তেজে 
উত্তর-ভারত ও পোতুগীজ রাজ্য আক্রমণ করিলেন; রাজপুতানায় কর আদায়, মালব 
অধিকার, গুজরাত লুন ( এবং তাহার পুত্রের সময় সম্পূর্ণ দখল) এবং বুন্দেলখণ্ডে ভাগ 
বসান প্রভৃতি তাহার সফলতার চিহ্ন । মারাঠাদের এই রাষ্ট্রীয় বিস্তার তৃতীয় পেশোয়! বালাজী 
বাজী রাওএর সময়ে €(১৭০-১৭৬১) চরমে পৌছে, এবং সেই সময়ই তাহার অবনতি 
আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের প্রধান নেতা শুধু যুদ্ধবি গ্রহে সবদা মন দেওয়ায় শাসন কার্ষে 
অবহেলা হইতে লাগিল; প্রজাদের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া দাড়াইল; অবিচার, ঘুষ লগয়া, 
জনহিতকর কার্দে অবজ্ঞা, দেশের দৈন্য দ্রিন দিন বাড়িতে লাগিল। পেশোয়াদের দেনা এত 
বেশী হইয়া উঠিল যে, উত্তর-ভারত লুঠ করা ভিন্ন তাহা! শোধ দিবার কোন পথ দেখা! গেল 
না; অথচ উত্তর-ভারতে বৃহৎ অভিথান পাঠাইলে তাহার খরচেই সব আদায় কর! কর এবং 
লুঠ কর! ধন খাইয়া ফেলিত। এইরূপে যখন বাহৃত মারাঠা শক্তি মধ্য।হৃ-স্থযের মত 
সকলের মাথার উপর তাপ দিতেছিল, ৬খনই মারাঠ। স্বরাজ প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য হইয়। 
জাতীয় ক্ষয়রোগের মৃত্যুবীজ নিঙ্গ দেহে পোষণ করিতে লাগিল। পাঁণিপথে পরাজয় এবং 
সেখানে যত বড় মারাঠা৷ সরদার এবং অক্ষৌহিণী সৈন্যের মৃত্যু ইহার একটি দৃষ্টাস্ত মাত্র । 

তদপেক্ষা অধিকতর ভীষণ ধ্বংসের কারণ হইল পেশোয়া রাজবংশে এবং কমচারি- 
মণ্ডলে নৈতিক 'অবনতি এবং অন্যঃকলহ । তরুণ পেশোয়া মাধব রাও বল্লালের পিতৃব্য 
রঘুনাথ রাও জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের সর্বপ্রকার অনিষ্টই করিলেন, জাতীয় সকল শক্র 
(নিজাম, ইংরাক্জ প্রভৃতির ) সহিত বারম্বার যোগ দিলেন। মাধব রাওএর অকালমৃত্যু 
(১৭৭২ ) এবং নারায়ণ রাওএর খুন (১৭৭৩) এত কাছাকাছি ঘটিয়! মারাঠা-রাজকে 
একেবারে বজ্রাহত করিল। সেই স্থযোগে ইংরাজেরা যুদ্ধ আরম্ত করিলেন। কিস্তু ব্যক্তি 
অপেক্ষা জাতি বা জনসমষ্টি অনেক শ্রেষ্ঠ; মারাঠাদের মধ্যে এই সক্ষপ্রাণ, জাতীয় শক্তি 
এত অধিক ছিল যে, “বারা ভাই” জুটিয়া এই মহাবিপদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে 
বাচাইলেন; কুলাঙ্গার রঘুনাথকে পরাজিত করিয়া মাধব রাও নারায়ণের সিংহাসন বজায় 
রাখিপেন। এই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সময় নান! ফড়নবিস্‌ দেশের শাসনক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ 
নি্গুণে অধিকার করিলেন, অর্থাৎ নাবালক পেশোয়ার রক্ষাকর্ত] এবং পরে “পেশোয়ার 
পেশোয়া” হইয়া ঈীড়াইলেন। কিন্তু তাহার রক্ষণ অপেক্ষা গঠনের শক্তি অনেক কম ছিল, 
ভবিস্তদ্দৃষ্টি একেবারেই ছিল না; নান! মতের, নানা শ্রেণীর লোকদের মিলাইয়া মিশাইয়া 
' আপোষে সমবেত চেষ্টায় দেশের জন্য বড় বড় কাজ করিবার যে আশ্চর্য শক্তি ইংরাজ 
জাতির আছে, নানা ফড়নবিসের চরিত্রে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, তাহার কল্পনারও 
অতীত ছিল । তিনি সব কাজ নিজে করিতে চাহিতেন, সর্বত্রই স্বয়ং প্রত, একমেবা- 
দ্বিতীয়ং হইতে চেষ্টা করিতেন। 

এদিকে, এই শেষ যুগে মারাঠা শক্তির প্রকৃত কেন্দ্র পৃণা হইতে উত্তর-ভারতে সরিয়া 
আসিল, সিদ্ধিয়া মালব, দিল্লী এবং রাজপুতানায় প্রভূ হইয়া ধাড়াইলেন, অথচ নানা ফড়নবিস্‌ 
তাহার সহায়ত৷ ন। করিয়া হিংসায় বাধা দিতে লাগিলেন। অপর প্রান্তে টীপু স্থলতান; 
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অতি প্রবল হইয়া উঠায়, পৃণার মারাঠারাজ ভীত, অনেকটা হতবীর্ঘ হইয়া ইংরাজদের 
সাহাযা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; অথচ কর্ণওয়ালিসের সময়ে অকপটভাবে ইংরাজের 
সহায়তা করিয়া টাপুকে নাশ করিতেও কুষ্ঠিত হইলেন। অতিশ্চালাক লোক নিজ চালাকির 
ফাদে পড়িয়। অবশেষে নিজেই মারা যায়। নানা ফড়নবিসের বিফলতা এই সত্যই প্রমাণ 
করিতেছে । 

তাহার মন্ত্রিত্বের শেষে পেশোয়ার অপঘাত মৃত্যু (কেহ বলে আত্মহত্যা ) নচ্ছার 
রখুনাথের ততোধিক অসার পুন্র দ্বিতীয় বাজী রাওএর সিংহাসন প্রাপ্তি, সিদ্ধিয়া-হোলকারের 
মধ্যে গৃহযুদ্ধ, এবং অবশেষে ইংরাজের দাসত্ব ( ১৮০২ ) এবং ইতরাজ কতৃক পেশোয়ারাজ্য 
জয় করা (১৮১৮) এ সব ঘটন। সকলেরই জানা ইতিহাস। এই সর্বশেষের ১৫ বৎসর 
(১৮০৩-১৮১৭ ) ধরিয়! মারাঠা ইতিহাস, পেশোয়ার পক্ষে তীব্র বিষসম এবং আমাদের পক্ষে 
অসীম লজ্জার ও শোকের বিষয় । 


প্রীবহ্নাথ সরকার 


বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস 
খ্রষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি 


সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগারে অন্য একটি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
আমি শতাধিক বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত একখানি মাসিক পত্রের সন্ধান পাইয়াছি। ইহার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কর! সঙ্গত মনে করি, কারণ এ-যাবৎ যাহারা বাংলা! সাময়িক 
পত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন ত্াহার্দের কেহই এই মাসিক পত্রের অস্তিত্বের 
কথ! অবগত ছিলেন না; এমন কি অল্পদিন পূর্ধ্বে খন আমি “দেশীয় সাময়িক পত্রের 
ইতিহাস+ প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩৯ সন পধস্ত ), প্রকাশ করি তখনও আলোচ্য 
পত্রিকাখানির কথ! আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল। 
পত্রিকাখানির নাম “খ্রীষ্টের রাজাবুদ্ধি” । ইহার প্রথম সংখা! প্রকাশিত হয় ১৮২২ 
সনের মে মাসে । এই “মাসিক সমাচার পত্র” শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত; প্রতোক 
সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত £ 
“এই সমাচারপত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে প্রকাশিত 
হইবে ইহার মূলা প্রতি কাগঙ্গ এক আনা লাগিবেক |” 
্ীষ্টধর্মপ্রচারের সহায়তাকল্পে পত্রিকাখানির স্্টি হয়। প্রথম সংখ্যার প্রারস্তেই 
নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে £ 
“সকলকে জানান যাইতেছে এই পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে 
ছাপা করিবার বাসনা আছে অতএব যে কোন খ্ীষ্টিয়ান মণ্ডলীর কোন সমাচার 
প্রকাশের আবশ্তকতা বোঝেন তাহা এখানে পাঠালে এই পত্রে ছাপান 
যাইবেক।” 
ইহার পর শ্রীষ্টিয়ানদের উদ্দেশ করিয়া লেখ! একটি দীর্ঘ প্রস্তাব মুদ্রিত হইয়াছে । এই 
প্রস্তাবের নিষ্নোদ্ধত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্ট স্পষ্ট জানা যাইবে £-- 


“অন্ত২ দেশে খ্রীপ্টিয়ান লোকের। কিরূপ পাপিরদিগের পরিভ্রাণার্থে প্রার্থনা! করে ও মঙ্গল 
সমাচার ঘোষণ! করিতে ও.লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্ত লোকন্বার৷ মঙ্গল 
সমাচার ঘে।বণ! করিতে আপনার! কত টাঁক। ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহ। রদিগের প্রার্থন৷ কিরূপ শ্রবণ 
করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল 'তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে এই 
মত পুস্তক ছাপা! হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া বাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে 
লাভ হুইবে তাহা ভাল২ পুস্তক ছাপাইয়! ধর্পজ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে 
পরিত্রাণের পথ শিক্ষ; করাইতে ব্যয় কর! যাইবেক | আমরা এই ভরোস! করি যে তোমরা এ বিষয়ে 
আমারদিগের সহায়ত। করিব! ও মাস২ং কিছুং করিয়! দিব! ও প্রভু রিশু ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার 
ঘোষণ| করণার্থে বাঙ্গালি খ্রীষ্টিযানের মধ্যে এক দল কর। যখন প্রীযুত মেস্তর ম্যাক সাহেব ইয়ও 
ছাঁড়িলেন তখন কতক গরিব চাকরের! একত্র হইয়া বাঙ্গালি কোন কেতাব ছাপাইয়! বাঙ্গালি লোককে 
দিতে ৫ টাক দিল তাহার! বাঙ্গলি লোকেরদিগকে প্রেম বোধ করিয়! টাক! দিল এই পাঁচ টাকার 
ঘার। আমর! এক পুস্তক আরম্ভ করিব এবং এই ভরোস। করি যে তোমর! ক্রমেং ইহ। বৃদ্ধি 
করিব।1+১ (পৃ. ৫-৬) 
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গ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি” পত্রিকাখানির প্রত্যেক সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা পরিমাণ শ্রীষ্টধর্ের কথা 
থাঁকিত। গ্রীস্্ীয় তত্ব বিষয়ে ইহা দ্বিতীয় মাসিক পত্র; এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম মাসিক পত্র 
ধাস্পেল মাগা্গীন' ১৮১৯ সনের ডিসেম্বর ম(সে প্রকাশিত হয় 


্রষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার, ফাইল।-- 
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাত। ১ খণ্ড । ১ সংখ্যা মে, ১৮২২। 
১ খণ্ড। ১৭ সংখ)।। ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩। 
১ খও। ১৪ সংখ্যা। জুন, ১৮২৩। 
২ খণও্ড। ১ সংখা! । জানুয়রি, ১৮২৪। 


বঙ্গদৃত' প্রকাশের তারিখ 


'বদূত' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮২৯ সনের ৯ই মে, শনিবার, তারিখে 
প্রথম প্রকাশিত হয়। এত দিন ইহার প্রথম সংখা।র তারিখ ত্রমক্রমে “১-ই মে, রবিবার” 
বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে । 

ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী--এই চাঁরি ভাষায় “বেঙ্গল হেরল্ড' নামে একটি 
সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য ৭ নং ব।শতল! গলির সার্জন্‌ 
আর. মণ্টগোমারি মার্টিনকে ১৮২৯ মনের.৫ই মে তাষ্মিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। 
“বেঙ্গল হেরল্ড কেবল ইংরেজীতেই প্রকাশিত হইত; ইহার “সহচর” ছিল 'বঙ্গদৃত' 
“বঙ্গদুতে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ ৯ই মে ১৮২৯ (শনিবার )। “বেঙ্গল হরজ্ড পত্রের 
প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় উহার অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে “বঙ্গদূত” সম্বন্ধে 
নিয়োদ্ধত অংশ পাওয়া খায় £-- 
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জান! গেল, 'বঙ্গদৃত' প্রতি শনিবার রাত্রে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা 

যে ১৮২৯ সনের *ই মে, শনিবার, তারিখে প্রকাশিত হয় তাহার আর একটি প্রমাণ, 
তৃতীয় সংখ্যার তারিখ ১৮২৯, ২৩এ মে, শনিবার । এই সংখ্যাখানি, কলিকাতার 
ইম্পীরিয্াল লাইব্রেরিতে আছে। 
ীব্রজেন্্রনাথ নাসা 


বড়, চণ্ীদাসের পদ 


ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে । পদগুলির পাঠান্তর দেওয়ায় বিশেষজ্ঞদিগের নিকট পুস্তকখানি সমাদূত হইবে। 
গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হুইয়াছে,_-"আমরা এ পর্য্যন্ত ছুই জন চণ্ীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। 
একজন শ্রীচৈতন্থদেবের পূর্ববর্তী বড়ু চণ্তীদাস, অন্য জন শ্রীচৈতন্ত-পরবর্তী দীন চত্ীদাস। 
একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই ছুই জন কবির পদ পৃথক্‌ করা যায়। 
কিন্তু বড়ু ও দীন চণ্ীদাস ভিন্নঃ “চত্ীদাস” এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ 
চলিতেছেঃ কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়৷ লওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাব 
ও রূপের পরিবর্তনে বিরূত হইয়। পড়িয়াছে, এমন পদেরও অভাব নাই। এই সমস্ত 
আলোচনাপুর্বক আমর! বড়ু চণ্ীদাসের পদ যথাসম্ভব পৃথক্রূপে চিহ্কিত করিয়াছি। ভণিতা 
নাই, অথচ বড়ু চঙ্ীদাসের রচিত হওয়া সম্ভবঃ এইরূপ কয়েকটা পদ বা পদাংশ ইহারই 
পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । যে সমস্ত পদের রচয়িতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, 
যেগুলি বড়ু চণ্ডীদাস অথব1! দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ কর৷ চলে না, সেগুলি 
“চগ্ডীদাস-নামাস্কষিত পর্যযায়ে রক্ষা করিয়াছি, এবং তাহার পরিশিষ্ট্ূপে বিভিন্ন কৰির 
তণিতাধুক্ত প্দগুলি সাজাইয়৷ দিয়াছি।” এই খণ্ডেই দীন চত্ীদাসের ভণিতাবুক্ত 
শ্রীকৃষজন্মলীলার কয়েকটা অপ্রকাশিতপুর্বব পদ প্রকাশিত হইয়[ছে। 

চৈতন্তদেব ধাহার পদাবলীর আসম্বাদনে মাতোয়ারা হইতেন, তিনি বড়ু চও্াদ।স। 
বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জের আদি-পিক। তীহার রচিত শ্রীরুষ্ণকীর্তন বলির কথিত 
শ্ীরঞ্চলীলার গানের খণ্ডিত পুথিখানি আমরা পাইরাছি। তাহ।র অতিরিক্ত পদগুলির 
সন্ধানে সম্পাদকদ্বয় বিপুল পরিশ্রমে পদাবলী-সাহিত্য মথিত করিরা মাত্র ২৪টী পদ উদ্ধার 
করিয়াছেন। ইহার মধ্যে “দেখিলে] প্রথম নিশী” পদটা শ্রীকুষ্ণকীর্ভনেও পাওয়া যায় । 
সম্পাদকদ্বয় বড়ু চণ্তীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তনকে তাহার রচিত পদাবলীর পরীক্ষার কষ্টিপাথররূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। আমিও এই কষ্টিপাথরের পরখে তাহাদের উদ্ধৃত বড়ু-চণ্তীদাসের 
পদগুলি টিকিতে পারে কি না, দেখিব। দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞ যুগ্ম-সম্পাদক প্রথম খণ্ডের 
ভূমিকায় বড়ু চণ্তীদাসের পদপরিচয়ের সুত্রগুলি আমাদিগকে বলেন নাই । কাজেই আমি 
নিজের গবেষণায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদের বিশেষ লক্ষণ যাহা আবিষ্কার করিয়াছি, প্রথমে 
তাহাই বলিব। | 

সর্বপ্রথম ও প্রধান লক্ষণ ভণিতা। শ্রীকষ্ণকীর্ভনে খণ্ডিত পদ-সমেত পদসংখ্য 
৪১৫টা। ইহার ৪০৯টা ভণিতাকে সংখ্যার অবরোহক্রমে সাজাইলে এইরূপ দাড়াইবে-_ 

৪ 


০১৬ 


২ | 
২৩ । 
২৪। 
৫ 


| সাহিতা-পরিষৎপত্রিকা এম সখা 


গাইল বড়, চণ্ডীদাসে-_পদের সর্ধবশেষে সাধারণত: দশ অক্ষর ছন্দ ও ত্রিপদীতে ৮৯ ৭৫ 


গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ--পদের সর্বশেষে পয়ারে ৮৮০ ৫৭ 
গাইল বড়, চণ্তীদাস বাসলীগণে--পদের সর্বশেষে পয়ারে ১০:৪৯ 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে--পদের সর্বশেষে পয়ারে ১১8৯ 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস--পদের সর্বশেষে পয়ারে ০২৯ 
গাইল বড় চণ্ীদাস বাসলীবর--পর্দের সর্বশেষে পয়ারে ০৭ ই৭ 
বানল'চরণ শিরে বন্দি গাইল বড়, চণ্ডীদ|নে--পদের সর্বশেষে ভ্রিপদীতে ০৮ ২৪ 
বালী 'শিরে বন্দী চণ্তীদান গাএস-পদের সর্ববশেষে পয়ারে ০০০১১ 
গাল বড়, চণ্তীদান বাসলী বরে-_পদের সর্ধ্বশেষে পয়ারে ১০ 
গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাসলীগতী--পদের সব্বশেষে পয়ারে ৯ ৭ 
--গাঈল চত্ডীদানেশপদের সর্ববাশেষ চরণে পয়ারের শেষাংশে ৪ 
বড়, চণ্তীদান গ[এ--পদের সর্ববশেষে ৩ 
বাদলীচরণ শিরে বন্দির বড়, চণ্ডীদান গাএ--লনু বিপদীর শেষে ৩ 
গাইল চণ্তীদান বানলীবরে-্সর্ববশে:ষ রি ৩ 
বাপলী বন্দী গাইল চণ্ডীদান--পদের সর্বশেষে একাঁবলীতে রর ২ 
বাদলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে-_-পদের সর্বশেবে ২ 
গাইল বড়, চণ্ডীদাস বন্দি! বাসলীচরণে-স্পাদের নববশেষে ত্রিপদীতে ২ 
্লাইল বড় চণ্তীদান বাসলী আই ( আমী )__পদের সর্বশেষে 
গাইল বড়, চস্তীদাস- পদের সর্বশেষে ঃ টা ২ 
গাউল বড়, চণ্ডীদান বন্দি! বাসলী-_পদের লববশেষে ৮০০ ২ 
বালী বন্দিঅঁ। গাইল বড়, চণীদাসে-_পদের সর্ববশেষে ১৯ ২ 
গাইল বড়, চণ্ডীদান শিরে বন্দিঅ। দেবী বাসলীচরণে-_-পাদের সর্বশেষে ২ 
»-গাউল বড়, চণ্ীদানে বন্দিঅ। বাসলী চরণেস্-পদের নববশেষে ২ 
বানলী বন্দা গাইল চণ্ডীদানে--পদের সর্বশেষে ২ 
বাসলীচরণ শিরে বন্দির্। ল গাইল বড়,চণ্তীদাদে--সর্ববশে:ষ টু ২ 


ইহার পর ৩৬টী ভণিত। কেবলমাত্র এক একবার পদের সর্বশেষে ব্যবহৃত হইয়াছে । 


৬ | 
৭ | 
২৮ | 
২৯ | 
৩5। 
৩১। 
৩২। 
৩৩ | 
৩৪ | 
৩৫। 
৩৬ । 


৩৭ 


৩৮। 


অনস্থ নাম বড়, চণ্তীদান গায়িল দেবী বাদলীগণে |, 
মাথা এ বন্দির বাসলী পাএ। অনন্ত বড়, চশ্ডীদাস গাএ। 
অনন্ত বড়, চণ্তীদাস গাইল দেবী বাসলী চরণে। 

গাইল আনন্ত বড়, চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীগণে । 
বাদলীচরণ শিরে বন্দিঅ। আনস্ত বড় গাইল চণ্তীদাসে। 
বানলীচরণ শিরে বন্দি! গাইল আনন্ত বড়, চণ্তীদানে। 
বালীচরণ শিরে বন্দি অনন্ত বড়, গাইল চণ্তীদাসে। 
দেবী বাসলীচরণ করী শিরে বন্দন গাইল বড়, চশ্ডীদাস। 
তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ। | 

-_বড়, চণ্ীদাস গাএ বন্দিঅঁ। বাসলীচরণে। 

বানলী শিরে ধরি গাইল চণ্ডীদাসে। 

--বড়, চণ্ডীদাদে গো৷ গাইল বাসলী বরে। 

গাইল বড়, চণ্তীদাস বাসলীচরণে। 


বসার 751 বড়, চস্তীদ্বাসের পদ ২৭ 


৩৯। গাইল বড়, চণ্ডীদাস ( কাহ্বাঞ্রি ল) দেবী বাসলী বরে। 
৪০। বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়, চণ্ডীদানে। 
৪১। গাইল চণ্তীদাস বাসলীগণ। 
:8২। বাসলীবরে চণ্ডীদান গাএ। 
৪৩। বাসলীচরণ শিরে বন্দিঅ1 ল গাইল বড়, চণ্ডীদান। 
8৪। গাইল চণ্ডীদান বাসলীচরণে। 
8৪৫। গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই। 
৪৬। -_গাইল চণ্ডীদাস দেবী বাসলীর বরে । 
8৭। বানলীচরণ শিরে বন্দী রাধ। ল বড়, চণ্ডীদান গাএ 
৪৮। গাইল বাদলী বন্দি বড়, চণ্ডাদানে। 
৪৯। বাসলীচরণ শিরে বন্দিঅ1 ল বড়, চণ্ডীদান গাএ। 
৫* | --গাইল বড়, চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীর বরে। 
৫১। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস হন বড়ায়ি ল বাদলীগণে। 
৫২। -_বড়ু চণীদাস গাএ ল পাঅ1 দেবা বাসলীর বরে। 
৫৩। গাইল বড়, চণ্ডীদান শিরে বন্দি ল দেবী বাসলাগণ। 
৫৪। বন্দিঅ1 দেবী বাসলী গাইল বড চণ্ডাদানে। 
৫৫। --গাইল বড়, চণ্ডাদান বাসলী শিরে বন্দিঅ]| 
৫৬। বাসলী বন্দিআ? এ বড়ায়ি গাইল বড়, চণ্ডীদাসে। 
৫৭1 বাদলীচরণ শিরে বন্দি] গাউল বড়, চণ্তীদাস এ॥ 
৫৮। গাইল চণ্তীদান বানলীগতঠা। 
৫৯ বাসলীচরণ শিরে বন্দিম এ গাইল বড় চণ্ডীদানে ॥ 
৬০। গাইল বড় চণ্ডীদান বাদণা বরে ল। 
৬১। বাদলী চরণ শিরে বন্দি1 গাইল বড়, চণ্ডীদাস ॥ 
এই সকল ভণিত! হইতে আমরা কয়েকটী মিদ্ধান্ত করিতে পরি,-(১) বড়ু চণীদাস 
তণিতার কখন দ্বিজ বা কবি ব! দান উপাধি বাবহার করেন নাই। (২) বড়ু চশ্ীদ।স 
ভগিতার “কহে”, “ভণে” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন শাই। হিনি ণ্গাইল”) “গাএ” এই 
দুইটা ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। (৩) তাহ।র শণিত। পদের শেষ চরণে 
ব্যবহৃত; “চণ্ডীদস গ।এ শুন গোয়াণিনী কান্ধ।ঞ্ি, করহ সার”-_এইবূপ ভণিত। বড়ু 
চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। (৪8) কতকগুলি তণিতা তাহার বিশেষ প্রির। পুর্বেবক্ত 
প্রথম ১০টী তণিতায় ৪০৯এর মদ্যে ৩৩৮টা পদ সমাপ্ত হইয়ছে। : 
দ্বিতীয় নিশেষ লক্ষণ তাব। শ্রীকষ্ঞকীর্তনে করেকটী বিশেষ বিষয় অ।ছে, য।ছ। 
পরবর্তা পদাবলা-সাহিত্যে অজ্ঞাত। (ক) রাধার পিতাম।তার নাম সাগর গোয়াল এবং 
পছুমিনী। (খ) রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী। (গ) রাধার পুর্ববরাগ নাই, বরং পরম 
বিরাগ আছে। (ঘ) রাধার কোন সীর নাম নাই। (উ) কৃষ্ণের কোন সখার 
নাম নাই। ৃ 
তৃতীয় বিশেষ লক্ষণ ভষা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ডনে প্রেম অর্থে সর্বত্র নেহ, নেহা । এক 
ৰার মাত্র “পিরিতী” শব ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্ত সেখানে অর্থ গ্রীতি বা সন্তোষ 
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মোর যোল সণ অবগাহী। 
কাক্কের পিরিতী কর রাহী ॥ 
দেহ বাপী কাছ্ছের হাথে। 
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ ( ১ম সংস্করণ, ৩২৮ পৃঃ) 
বিনোদিনী, শ্তাম ( কৃষ্ণ ), জন্কু ( যেন) প্রভৃতি শবগুলি শ্রীকষ্ণকীর্ডনে অজ্ঞাত। 
চণ্ডীদাস-পদাবলী 
এক্ষণে এই বিশেষ লক্ষণগুলির সাহায্যে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়। ণ্চণ্ভীদাস-পদাবলী”্তে 
উদ্ধত পদগুলির বিচার করিব । 
১ম পদ। | 
ইহার ভণিতা-_-কহে বড়ু চতীদাসে, কুল শীল সব ভাসে, 
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু । 
বড়ু চণ্তীদাসের ভণিতার সহিত মিল নাই। শ্রীরাধা'র পূর্ববরাগ বড়ু চণ্ীদাসের 
তাবের বিপরীত। “জঙন্থ” খবের প্রয়োগ পরবর্তী বিকৃতি বলিলে চলিবে না। শ্ঠামবর্ণ 
দেবা-তন্ন উপমা নাহিক জন্থ-__-এখানে “জঙ্ু” স্থানে শ্রীকুষ্তকীর্তনের “জেন” বা “যে” 
করিলে মিল থাকে না। অধিকন্ প্রমাণ “বড়ু”্র পাঠাস্তর “এই” আছে। 


রি হয় পদ। 
ইহার ভণিতাসহ শেষ পদ-_ 
ডাহুকি ডাকএ কোকিল কুহরে 
চকর ছাড়এ নিম্বা। 
বাস্ুলি চরণ সিরেত বন্দিয় 
কহে বড়ু চগ্ডিদাস 


ইহা শ্রীকুষ্ণকীর্ভনের ৭নং তণিতার অনুরপ। এই পদটা খড়ু চতীদাসের ভাষায় 
এইরূপ হইবে__ | 
ডাহুকী ডাকএ কোকিল কুহলে 
চকোর ছাড়এ নিশাসে। 
বাসলীচরণ শিরে বন্দী! 
গাইল বড়, চ্ীদাসে ॥ 
এই পদটা বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ইহা প্রীক্ুষ্ণকীর্ভনের রাধা- 
বিরহথগ্ডের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়া মনে হয়। 
৩য় পদ । 
ইহার আরম্ভ “দেখিলে প্রথম নিগী*। ইহ! প্রীকুষ্ণকীর্ভনে পাওয়া যায়। সুতরাং 
ইহা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের পদ। ইহাতে সম্পাদকঘয়, মুদ্রিত প্রীকুষ্ণকীর্ভন হইতে 
*নেহানিলে” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা! ভ্রান্ত পাঠ? প্রকৃত পাঠ “নেহালিলে1”। 
পুথিতে “ন” ও পল” প্রায় একরপ বলিয়া! মুদ্রিত পুস্তকের কয়েক স্থলে এইরূপ গোলযোগ 
হইয়াছে। ূ 
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৪র্ঘ পদ । | 
ইহার ভণিত৷ “বড়ু কহে বাস্থলীচরণে”। বড়ু চণ্তীদাসের কোন ভণিতায় কেবল 
বড়ু নাই। স্মুতরাং ইহ! বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নছে। 
৫ম পদ । 
ভণিতা-_-“ছ্থিজ চণ্ডীদাসে বলে শুনহ বচন। 
দরশন দিয়া! রাধ! রাখহ জীবন ॥” 
এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। “দ্বিজ” স্থানে *বডু” বসাইলেও বু চণ্ডীদাসের 
ভণিতা৷ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া! বুঝা যাইবে। ইহার ভাবও বড়ু চণ্ীদাসের ভাব-বিরুদ্ধ। 
সেখানে শ্রীকষ্ণের বিরহ কেবল কামজালা; দৈহিক। এখানে বিরহ প্রেমের পুর্ণ অভিব্যক্তি, 
আধ্যাত্মিক। ন্মতরাং পদটা দ্িজ চণ্ডীদাসের, বড চণ্ডীদাসের নহে। 


৬ষ্ঠ পদ । 
সম্পাদকদ্ধয় বলেন,__”পদটী নিঃসন্দেহভাবে বড়ু চণীদাসের”। ভাব নিঃসন্দেহ বড় 
চণ্তীদাসের অন্ুরূপ। কিন্ত ইহার ভণিতা _পবড়ু কহে বাস্থুলীর বরে। বাঙন কিচাদ 
ধরে করে ॥”-_নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের নছে। পদটী জাল। সম্পাদকদ্বয়ের ধৃত পাঠ 
“বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী” ভ্রাস্ত। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ০৪ পাঠ "রাখালে কি 
ভজে চন্দ্রাবলী” প্ররুত পাঠ। 


৭ম প্দ। 
ভণিতা-_“দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন। 
| কার কোন দোষ নাহি সবে এক জন ॥” 
ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভিত নহে। পদটা দ্বিজ চণ্ডীদাসের। 
৮ম পদ । 
ভণিতা পদের শেষ চরণে -_-“কান্ু পরশিলে যাএ কহে চগ্তীদাসে।” “কহে চগীদাসে” 
স্থলে “গাইল চণ্ডীদাসে” পাঠ থাকিলে পদটা বু চণ্ডীদ্দাসের হইতে পারিত) কিন্তু এরূপ 
পাঠ পাওয়া যায় নাই। বর্তমান প্রমাণে ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়। স্বীকার করা 
যায় না, তবে মূলে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ হইলেও হইতে পারে । 
৯ম পদ । 
ভণিতা পদের শেষ চরণে-_-“কহে বড়ু চণ্ীদাস মিলিবে এথাই।” এইরূপ ভণিতা 
বড়ু চণ্ডীদাসের হয় না। পাঠাস্তরেও দেখিতেছি, ৭দ্বিজ” পাঠ আছে। সুতরাং ইহ দ্বিজ 
চণ্ীদাসের পদ । 
১০ম পদ । 
ভণিতা৷ সর্বশেষ চরণে-_-ণকহে বড়ু চশ্ীদাস বাশুলীর বরে”। ইহা বড়ু চণ্ীদাসের 
“গাইল বড়ু চত্ীদাস বাসলীবরে* ভণিতার অন্ুরূপ। সম্ভবতঃ মূলে এই পাঠই ছিল। 
এই পদটী আমরা বড়ু চণ্ভীদাসের বলিল গ্রহণ করিতে পারি। 
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১১শ পদ । 
ইহার ভণিতা-_-ণ্চত্ীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান। 
পিরীতি-অমিয়-রসে বধএ পরাণ ॥” 
ইহা বড়ু চণ্তীদাসের হইতে পারে না। ইহা?তে “প্রেম? অর্থে পিরীতি” শৰের প্রয়োগও 
বড়ু চণ্তীদাসের বিরুদ্ধে। 


১২শা পদ । 
ভণিতা ব্রিপদীর উপাস্তা চরণে-_ 
বড়ু চণ্তীদাসে কয় প্রেম কি অনল হয় 
স্থধুই যে সুধাময় লাগে। 
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ 
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥” 


এইরূপ তণিতা কম্মিন্‌ কালে বড়ু চণ্তীদাসের হইতে পারে না। অধিকন্ধ প্রমাণ এই যে, 
“বড়ু চতীদাসে কয়” ইহার পাঠাস্তর “চতীদাসেতে কঘ”। 
১৩শ পর্দ। 

ইহার শুণিতা। পয়ীরে পদের শেষ চরণে. 

“সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ্ চণ্ডীদ|সে” | ইহা দ্বিজ চণ্তীদাসের পদ । 
১৪শ পদ । 

ইহার আরম্ত--“হাহা! প্রাণ-প্রিয় সথি কি না হৈল মোরে”। 

সম্পাদ্দকঘ্বর বলেন,_-“এই সুন্দর পদটা অবিসংবাদিতভাবে বড়ু চত্তীদাসের। কারণ, 
ইহার প্রথম চারিটী ছত্র শ্রীচৈতন্তদেবের সমক্ষে গীত হ্ইয়ছিল বলিয়! শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃতের 
মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে।” ৬সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বহু পূর্বেই 
দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্থচরিতামৃতের সাক্ষ্য অক।ট্য নহে। ( পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ 
ন৬-১০১)। তর্কস্থলে যদিও ইহ! শ্বীকার করা যায় যে, চৈতন্তদেবের সমক্ষে ইহার চারি 
পংক্কি গীত হইয়াছিল: কিন্তু শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃত ত কোথ।য়ও বলেন নাই যে, ইহ1 চণ্ীদাসের 
পদ। তাহার জন্য একমাত্র দলিল প্রমাণ--১১১১ সালের লিখিত একটি পা1তড়া, যাহাতে 
সমস্ত পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে । প্রথমতঃ তাহার ভণিতা পদ্ধারের শেষ চরণে": 

“চণ্তীদাস কহে ধনি এমতি ন। বল"--কখশই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে 
পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভাষ! “হেদে রে”ঃ “অবলা” “কালা” ( - কৃষ্ণ) বড়ু চণ্খীদাসের 
বিরুদ্ধে। সুতরাং আমরা অবিসংবাদিতরূপে বলিতে পারি, পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। 
প্রথম চারি লাইন যদি বড়ু চণ্ডীদাসের হয়, তাহারও কোন প্রমাণ নাই । 


১৫শ পর্দ। 


ইহার ভণিতা পয়ারের শেষ চরণে-_”চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়1।” ইহ 
বু চণ্ডীদাসের তণিতা হইতে পারে না! । ভাষার দিক্‌ হইতে “আগি” ( আগুন ) এবং 


নাস] .. বড়ু চতীদদাসের পদ ৩১ 


“পিরীতি” চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। আগি শব্ধের পরিবর্তে বড়ু চণ্ডীদাসের “আগুন” কিংবা 
“আগুনি” বসাইলে মিল ও ছন্দ থাকে ন1। 


১৬শ পদ । 


ইহার তণিতা৷ পদের শেষ চরণে পয়ারে__“বান্ুলী আগেতে করি কহে চত্রীদাসে।”-_ 
ইহা! ভ্রান্ত পাঠ। প্রকৃত পাঠ “বান্থলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে” হইবে। নীলরতন বাবুর 
সংগ্রহে ইহার ভণিতা-_-“বাসুলী আদেশে কহে কৰি দ্বিজ চণ্ডীদাসে।” যাহা! হউক, ইহার 
কোনটাই বড়ু চণ্ডীদাসের তণিতা হইতে পারে না। বডু চশ্ীদাস কোন ভণিতাতেই 
“বান্থুলী আগেতে” কিংব। “বানুলী আদেশে” ব্যবহার করেন নাই। অন্ত পক্ষে দীন চণ্তীদাস 
কোন স্থলে বাস্থুলীর দোহাই দেন নাই। পদটী সম্ভবতঃ জাল কিংবা তৃতীয় চণ্ডীদাসের। 
১৭শ পদ । ৰ 
: ইহার তণিত। পদের শেষ চরণে পয়ারে_বান্ুলী আদেশে কহে কবি চত্তীদাসে।” 
পদকল্পতরুতে ইহার ভণিতার *দ্বিজ চণ্ডীদাসে” আছে । ইহার ও পুর্বববন্তী পদের রচয়িতা 
একই ব্যক্তি বলিয়৷ মনে হয়। 
১৮ পদ । 
ইহার ভণিত। পদের শেষ চরণে পয়ারে--“বডু চণ্তীদীস কহে যার যেব। তীর |” ইহ) 
বড়ু চণ্ভীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহার ভাষাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহা'র 
প্রথম চরণে আছে-_-“পিরীতি লাগিরা দিন পরাণ নিছনি।” “পিরীতি লাগিয়।” স্থানে 
বড়ু চণীদাসের ভাষায় “নেহাত ল।গিয়া” বসান যায়। কিন্তু “নিছনি” শব্দের পরিবর্তে 
অন্ত শব্দ বসাইলে মিল থাকে না। বড়ু চশ্ডীদাস “নিছন” শব একবার ব্যবহার করিয়াছেন। 
কিন্তু ত।হা। উৎপাত অর্থে। যথা_ 
ন| জাইব আল রাধ৷ মথুর৷ নগর। 
পথে ছুরবার কা্বাঞ্জ নান্দের সুন্দর ॥ 
নিছন লইআঁ! কাহ্ছঞ্ থাকু এক বাটে। 
আন পথে যাইব বিকে মধুরার হাটে ॥ [শ্রীকুষ্ককীর্তন-_শদ্্রীসং, ১২৭ পৃঃ ] 
স্থৃতর।ং পদটী জাল বড়ু চণ্তীদাসের। 
১৯শ পদ। . 
ইহার ভণিত! পদের শেষে--“দ্বিজ চণ্ডীদাস পুন কয়। 
পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥” 
ইহ! স্পষ্টতঃ দ্বিজ চণ্ডীদাসের। পদরসসারে ভণিতা অন্যরূপ-_ 


“কাহারে কহিব সই মরমের কথা । 
বলরামদাস বলে কি কৈল বিধাতা ॥৮ 


পদটি বলরামদ্াসের হইতে পারে। 


৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | চান 


২৩ পদ. 
ইহার ভণিত। পদের শেষে-_ 
“বাস্থলী আদেশে বলে চণ্তীদাস গীত। 
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥৮ 


ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা৷ হইতে পারে ন!। এই ভণিতায় “বলে” স্থলে 
পদকল্পতরুতে পাঠাস্তর “দ্বিজ” আছে; অন্ত পুথিতে “কবি” আছে । পর্বের ১৬নং ও ১৭নং 
পদের রচয়িতা এই পদের রচয়িতা হইতে পারেন। ইহার ভাষাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে । 
মরম, মরমী, উচাটন ( চরণের শেষে ), সম্বিত ( চরণের শেষে ), এই শব্দগুলি বড়ু চশ্ডীদাসের 
অজ্ঞাত। বু চণ্ীদাস একবার উছাটিণ শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, কিস্তু তাহা কামের 
উচাটন বাণ সম্বন্ধে । | 
“স্তস্তন মোহন আর দহন শোষনে। 
উচছ্াটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥*৮ (২৬৮ পৃঃ) 
২১শ পদ । 

ভণিতা-_ 
_. ণচত্ীদাস কহে কেন এমতি করিবে। 
কানু সে পরাণনিধি আপনি মিলিবে ॥৮ 


ইহ! কড়ু চণ্তীদাসের ভণ্তা। হইতে পারে না। সম্পাদকঘ্বয়ও দেখাইয়াছেন যে, 
"এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে”, এই পর্বে অক্র,র আসিয়া প্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া 
যাইবার ইঙ্গিত আছে। কৃ-কী-তে (শ্রীকষ্ণকীর্ততনে ) কিন্তু অন্তরূপ” ইত্যাদি। তবুও যে 
কেন তাহার। ইহাকে বড়ু চণ্ডীদীসের পদ-পর্য্টাঘ়ে ফেলিয়ীছেন, বুঝিতে পারিলাম ন। 


২২ পদ । 
ইহার ভণিতা-_ 


“কহে বড়ু চণ্তীদাস বাসুলীর বরে। 
& ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে ॥৮ 
বড়ু চণ্ডীদাস কোন স্থলে পয়ারে পদের উপাস্তে ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। স্থৃতরাং 
এই পদ জাল। এই অন্ুম'ন পদকল্পতরুর পাঠদ্বারা দৃঢ় প্রমাণে পরিণত হয়। তাহার পাঠ-_ 
“কত দুরে প্রাণনাথ আছে কোন দেশ। 
চম্পতি-গতি বিহু তন্থু ভেল শেষ।” 
সুতরাং ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে চম্পতির পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অথচ সম্পাদকছয় 
বলেন,-"পদ্দটী নিঃসন্দিপ্ণভাবে বড়ু চত্তীদাসেরই বলিয়া মনে হয়।” এমন কি, শ্রীযুক্ত 
মণীন্দ্রমোহন বনু মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর পরিশিষ্টে (৩২৫ পৃঃ) ইহাকে বড়ু 
চণ্তীদাসের পদ বলিয়! বিশ্বাস করিয়াছেন। আমরা জানি, অন্ঠান্ত অনেক কবির পদ 
চণ্তীদাসের নামে চলিয়াছে। : 


০০৪০ বড়, চণ্ডীদ্াসের পদ ৩৩. 


২৩শ পদ । 
ইহার ভণিতা-__ | 
“চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা । 
শরীর ছাড়িলে গ্রীতি রতিবেক কোথা ॥* 
ইহ। বড়ু চণ্ডীদাসের তণিতা! হইতে পারে না। প্গ্রীতি” শব্দের প্রয়োগও বড় 
চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে । 
২৪শ পদ । 
ইহার তণিতা-_ 
“চণ্ডীদাস কহে কাদে কিসের লাগিয়া] । 
সে কাল। আছয়ে তার হৃদয় জাগিয়। ॥৮ 
ইহ] কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহাতে ছুই ছুইবার 
“কালা” (-কুষ্ণ ) শব্ধের প্রয়োগ বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে । তবে “কাহ্ক,” শব স্থলে অনায়াসে 
“কালা” কর! যাইতে পারে । কিন্তু “কানু” পাঠ পাওয়া যায় নাই। ন্তরাং ভণিতা-প্রমাণে 
ইহ!কে নড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়] গ্রহণ করা যায় না। 


পরিশিষ্টের পদ 


পরিশিষ্টে সম্পাদকঘ্বয় ছয়টী ভগ্িতাহীন পদাংশ উদ্ধত করিয়াছেন। তাহাদের মতে 
এগুলি বড়ু চণ্ীদাসের । ইহাদের মধ্যে ১, ২১ ৩ সংখ্যক পদাংশ শ্রীচৈতন্তদেবের আম্বাদিত, 
বলিয়া! কণিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্তের আস্বাদিত হইলেই যে বড়ু চণ্তীদাসের হইবে. তাহার 
প্রমাণ কি? কেহ বলিবেন যে, শ্রীচৈতন্তচরিতাম্ৃতে আছে যে, শ্রীচৈতন্ চণ্ডীদাসের পদ 
শুনিতে ভালবাসিতেন। কিস্তু তিনি যে কখনও অন্তের পদ শুনিতেন ন।) এমন প্রমাণ কি 
আছে? চতুর্থ পদে চরণান্তে “বিনোদিনি” পদ আছে। ইহ বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে । 
পঞ্চম পদাংশ সহ সম্পূর্ণ পদ পদরসসারে বংশীবদনের ভণিতায় মিলিতেছে। ন্ুতরাং ইহ 
ংশীবদনের পদ। ষষ্ঠ পদে আছে, “বুষতান্থ-স্থুতা-তন্গু ছু ইলে রাখালে।” সুতরাং ইহা বড়ু 
চণ্ীদাসের হইতে পরে না । সম্পাদকঘ্বয় বলেন,__“বুষ ভান্ুর উল্লেখ পরবর্তী কালে প্রক্ষিগ্ত” | 
কিন্ব পদকল্পতরুর কোনও পাঠে কিংবা অন্তর ইহার পাঠাস্তর পাওয়া যায় না। হুতরাং 
প্রক্ষেপের প্রমাণ কি? 


চণ্ীদাস-নামাঙ্কিত পদ 


এই পর্য্যায়ে ৮৪টা পদ আছে। তন্মধ্যে ১৪ সংখ/ক পদটার ভণিতা-_-্বড়ু চণ্ীদাসে 
গায় ৮। ইহ! শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের ভণিত।র অন্ুরূপ। কিন্তু ইহার ভাব ও ভাষ৷ বড়ু চণ্ডীদাসের 
বিরদ্ধে। ইহাতে সাত্বিক প্রেম আছে, মদনআলা নাই। এই পদের প্রথম পয়ার--“সে 
যে নাগর গুণের ধাম। জপয়ে তোহারি নাম ॥৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কোথায়ও “গুণের ধাম” বা 
«গুণধাম” ব্যবহৃত হয় নাই। সেখানে আছে “গুণনিধি”। কিস্ত এই পাঠে মিল 
থাকে না। সুতরাং ইহা জাল পদ । | 
৫ 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! | [ প্রথম সংখা? 


চত্তীদাস নামাঙ্কিত পদপর্যযায়ের কোনও কোনও পদের ভণিতায় বড়ু চণ্তীদাসের 
নাম থাকিলেও যে, সেগুলি গ্রককত প্রস্তাবে বড়ু চত্তীদাসের নহে, এ বিষয়ে আমরা সুযোগ্য 
সম্পাদকম্বয়ের সহিত একমত । | 


বড়,চশ্তীদাসের নৃতন পদ 


এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত মণীন্দত্রমোহন বন্থুর আবিষ্কৃত বড়ু চণ্ভীদাসের নুতন পদগুলি 
পরীক্ষা করিব [ ভ্রষ্টব্য-_-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঃ ৩৯ ভাগ, ১৭৬-১৯৪ পৃঃ; ৪০ ভাগ. 
৪৩-৫৪ পৃঃ] . 
১ম পদ (সাহিত্য*পরিষৎ-পত্রিকা--৩৯শ তাগ, ১৮০ পৃঃ) 
ইহার আরম্ত-_পুন]ন্দের নন্দন কান্থু যুন।” ইহার ভণিতা “বা[হ্থলী] বন্দিয়্যা 
আশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাশে ॥* শ্রীকুষ্ণকীর্ডনে দশ অক্ষরযুক্ত ছন্দের শেষ চরণে “গাইল 
বড়ু চণীদাসে।” এই ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু *্বাসলী বন্দি আশে। গাইল 
বড়ু চণ্ডীদাসে ॥” এইরূপ ভণিত! নাই, ছ্ুতরাং ইহ! জাল। 
২য় পর্দ (১৮২ পৃঃ) 
ইহার আরম্ভ--“আমি দেব শ্রীহরি। মথো[ রাতে ] অবতরি॥৮ ইহার ভণিত। 
“বাধুলি বন্দিয়্যা [ আশে ]। গাইল বড়ু চণ্ডিদাশে॥৮ এই ভণিত৷ বড়ু চণ্তীদাসের নহে। 
হ্ুতরাং ইহা! জাল। ভাব এবং ভাষায়ও ক্ত্রিমন্তার প্রমাণ আছে। *শ্তামের বচন যুনি। 
মান গেল বিনোদিনির ॥” “তন্মূলে রাধাস্তা। দেখিতে সে অন্ুপাম ॥”৮ ৭ অলি সারি 
শুক তায়] রাধা [ কৃষ্ণ ] গুণ গাএ॥” এইগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। «“গোয়ালিনি"্র 
স্থানে “বিনোর্দিনির” বিরুত পাঠ কল্পনা করিতে পারা যায়। ইহাতে মিলও বজায় থাকে। 
কিন্তু “রাধাশ্টাম”এর আসল পাঠ এমন কিছু স্থির কর! যায় না, যাহাতে ছন্দ ও মিল অক্ষ 
থাকে। এস্বানে বলা বাহুল্য যে, “বিনোদিনী” প্রাধাস্তাম”, এইরূপ পাঠ বড়ু চণ্ডীদাসের 
অজ্ঞাত। শুকসারিক! রাধাকৃষ্ণের গুণ গান করে, ইহা পরবত্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের 
প্রসিদ্ধি। শ্রীকুষ্ণকীর্ডতনে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। 
৩য় পর্দ (১৮৩ পৃঃ) 
ইহার আরম্ভ-_প্চামরি জিনিঞা| তোর চিকন কবরি।” ইহার ভণিত৷ পদের 
সর্বশেষে-_“গাইল বীড়ু চণ্তীদাস বাষুলির গন।” ইহা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের 
ভণিতা। --“গাইল বড়, চণ্তীদাস বাসলীগণণ। আভ্যন্তরিক প্রমাণেও ইহা] বু চত্তীদাসের : 
খাঁটি পদ বটে। 
৪র্থ পদ (১৮৭ পৃঃ) 


ইহার আরম্ত--প্হরিহর একু দেহ বিদিত সংসারে ।” ইহার ভণিতা প্বাষুলি বন্দিয়্যা 
বাড়ু চণ্ডীদাসে গান।” এই ভশিতা পদের সর্বশেষে বড়ু চণ্ডীদাসের ধরণে) কিন্তু ইহা 
বু চণ্ীদাসের নহে । যদি কেহ বলেন, এই ভতণিতা বু চণ্ডীদাসের একক ভণিতা ত . 
হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলিব, গান -গান করেন, ইহা বধু চণ্ডীদাসের ভাষায় অজ্ঞাত 


বগা ১৪১ | | বড়, চণ্ডীদাসের পদ ৩৪ 


এবং অসম্ভব । শ্রকষ্কার্তনের তাষায় ইহ! "গাস্তি” হইবে। যদি প্রকৃত পাঠ প্গাস্তি” 
বা “গাএ” কল্পন কর! যায়, তবে মিল রক্ষা হয় না। আভ্যস্তরিক প্রমাণও বু চণীদাসের 
বিরুদ্ধে। প্রথমে বিনোদিনি” শব্দ; ইহা! তত মারাত্মক নয়। কিন্তু প্্রীশঞুক্ত কৃষ্ণনাম 
শাস্ত্রে কেন কহে”__ইহ। পরবর্তী বৈষ্ণব ভাব। স্মুতরাং পদটী জাল। | 


৫ম পদ (১৮৮ পৃঃ) 
ইহার আরম্ত প্রীকষ্ণকীর্ভনে আছে-_-"আগো! রাধে। সর্বাঙ্গে যুন্দর তৌহে।” 
ইহার শেষ অংশ মৃতন। পর্দের ভণিতা--“এইখানে রশে রশে কহে বড়ু চণ্ীদাশে গাইল 
জে বাধুলির বরে ॥” শ্রীকষ্ণকীর্তনে এইরূপ তণিতা নাই। কহে স্থানে “গাএ” কিংবা 
“গাইল” এরূপ পরিবর্তনও সঙ্গত হইবে না। মূল পুস্তক শ্রীকুষ্ণকীর্নে ইহা! খাপছাড়। 
ঠেকিবে। সুতরাং ইহ। জাল। 


৬ন্ঠপদ (১৯০ পৃঃ) 

ইহার আরম্ত-_প্বল করিতে চাহ? তোরে।” ইহার ভণিতা--গাইল জে বৌড়ু 
চণ্ডীদাশে ॥” ইহা! শ্রীকুষ্ণকীর্তনের “গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে” ভণিতার বিকৃতি মনে কর! যাইতে 
পারে। “জে” ছন্দের বিরুদ্ধে। ইহা! বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ। 

৭ম পদ । 

এই পদটা মণীন্দ্রবাবুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধত হয় নাই। কিন্তু চণ্তীদাস-পদাবলীর 
সম্পাদকদ্ধয় ইহ1 মণীন্দ্রবাবুর আলোচিত পুথি হইতে উদ্ধত করিয়াছেন (১৩১ ১৪ পৃঃ)। 
ইহার আরম্ত--"এক কাল হইল মোর যমুনার জল।” ইহার তণিতা পদ্দের সর্বশেষে-_ 
“আর কাল হইল! বটু চণ্ডীদাসে গায়ে”। পয়ারের শেষ চরণে এইরূপ ভণিতা শ্রীপকষ্ণকীর্তনে 
পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহ! বড়ু চণ্ীদাসের তণিতার অনুরূপ বটে। মুতয়াং এই পদটী 
বড়ু চণ্তীদাসের হওয়! খুব সম্ভব৷ 


“দীন চণ্তীদাসের পদাবলী”র পরিশিষ্ট 


শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বজ্ মহ।শয় এই পরিশিষ্টে ১১টা পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার 
মধ্যে পাচটী পদকে তিনি বড়ু চণ্তীদাসের বলিতে চাহেন। এক্ষণে এই পদগুলি পরীক্ষ! কর! 
গ্রয়োজন। 

২ সংখ্যক পদ । 
ইহার ভণিতা-_“রাইয়ের নিকটে পাঠাইল দৃতী | 
বড়ু চণ্ডীদ।স কহয়ে সতি ॥" 

এই ভণিতা বড়ু চণ্ীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে প্পীরিতি* "শব্দ আছে,-_-“যাহার যেমন 
পীরিতি গাঢ়।”। “নেহা” শব্ধ বসাইলে ছন্দ থাকে ন| |  হ্ুতর;ং পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের 
নয়। মণীন্দ্রবাবুও ইহাকে সন্দেহজনক বলিয়া! মনে করেন। 


৩৬ . সাহিত্য-পরিষৎ-্পত্রিক। [ প্রথম সংগা? 


৩ সংখ্যক পদ । 
ইহার তণিতা--“অধিক উল্লাসে সখিনী যায়। 
বড়ু চণ্তীদাস তাহাই গায় £৮ 
ইহ বু চণ্তীদ্রাসের ভণিতা৷ হুইতে পারে না। পদে আছে--সখীর মুখে রাইয়ের দ্রশা 
শুনিয়। হরি বরজ-গমনে ইচ্ছা করিলেন। এই ভাব ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরুদ্ধে। সেখানে 
দু্ভী সখী নহে-_“বড়ায়ি” ) ত্রর্জের নাম নাই, আছে গোকুল। “সখিনী” শব্দের প্রয়োগও 
বড়ু চণ্তীদাসের বিরুদ্ধে। মণীন্দ্রবাবু যথার্থই ইহাকে সন্দেহজনক মনে করিয়াছেন। 
৬ জংখ্যক পদ ।. 
ইহার ভণিতা--“সহচরী সনে . তণয়ে ভৎসয়ে 
| কহে বড়ু চণ্ডীদাস।” 
তণিতা “গাইল বছু চত্তীদাস” হইলে বড়ু চণীদাসের হইতে পারিত। কিন্তু আভ্যন্তরিক 
তব বড়ু চণ্ীদাসের বিরুদ্ধে। প্যাঁও সহচরি মথুরা মগুলে, বলিও আমার কথা 1” এই 
পরিকল্পন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ততনে অজ্ঞ।ত। মণীন্দ্রবাবুও ইহাকে সন্দেহজনক মনে করেন। 
৮ সংখ্যক পদ ৷ 
ইহার ভিতা--পবাসশ্ুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে। 
দুখ দূরে গেল সুখবিলালে ॥” 
উপাস্তে তণিত। বড়ু চশ্তীদীসের হইতে পাবে না। বিশেষতঃ “বাসশ্ুলী আদেশে”, বড়ু 
চণ্ীদাসের ভণিতার ধারা নহে । “অবলা” শব্জের প্রয়োগও বড়ু চত্তীর্দাসের বিরুদ্ধে । 
“চণ্ীদাস-পদাবলী”তে ইহাকে চণ্ীদাস-নামাঙ্কিত পদের পর্য্যায়ে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । 
৯ সংখ্যক পদ । 
ইহার আরম্ত-_“ও পারে বধুর ঘর বৈসে গুণনিধি |” ইহ!র সমালোচন। “চণ্ডীদাস- 
পদাবলীঠর বড়ু চণ্ীদাসের ২২ সংখ্যক পদে কর! হইয়াছে । সেখানে দেখান হৃইয়াছে যে; 
ইহা! কবি চল্পতির রচিত। ্‌ 
উপসংহার 
শরীকৃষ্ণকীর্তঁনের বাহিরে বড়ু চণ্তীদ্াসের পদ নাই। আমর! তাহার যে সকল খাটি 
পদ পাইয়াছি, তাহা শ্রীরুষণকীর্ভনের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে। 
বড়ু চণ্ীদাস বিক্ষিগড কবিতা হিসাবে পদাবলী রচনা! করেন নাই। তাহার পদগুলি 
ধারাবাহিক কুষ্জলীলার অস্তর্গত।* 


মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 


*£ ১৩৪1১৯এ ফাল্ভুন বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


“বড় চণ্ডীদাসের পদ? সম্পর্কে বন্তব্য 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং কতৃকি “চণ্ডীদাস-পদাবলী”র সম্পদন-কার্ষে নিযুক্ত হইয়া, 
আমরা যথাশক্কি “চণ্ীদাস” এই নামে প্রস্লিত পদসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক, 
“চণ্ডীদাস”-সমন্ত| সম্বন্ধে আমদের উপস্থিত জ্ঞান-মত প্চণ্ডীদ[স-পদ।বলী”-র শ্রেণী-বি ভাগে 
প্রবৃত্ত হই। “চণ্তীদাস”-রচিত বা ভণিতা-ধুক্ত পদ আলোচনা করিয়া, একাধিক “চণ্ভীদাস'- 
এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মত স্ৃদৃঢ় হয়। আমাদের বিশ্বাস, অন্ততঃ তিন জন “চণ্তীদাস” 
ছিলেন। ইহাদের উপনাম বা উপ1ধি অনুমারে ইহাদিগকে [১] “বড়”, [২] পদ্বিজ” ও [৩] 
“দীন” নামে পৃথক্‌ রূপে পরিচিত করিতে হয়। “বড়ু” ছিলেন আদি ধা প্রথম চণ্ডীদাস, এবং 
ইনি চৈতগ্থদেবের পূর্বগামী ছিলেন, চৈতম্তদেব ইহারই রচিত পদ আম্বাদন করিতেন) 
সনাতন গোস্বামী আ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্ষন্ধের বৃহত্েষণী টাকার ইহারই নাম করিয়া 
গিয়ছেন। “ছ্বিজ” ও “দীন” চণ্তীদাসদ্ব্র তৈতন্তদেবের পরবতী ঘুগের 3 ইহাদের মন্যে 
“দীন চণ্তীদ।সের ব্যক্তিত্ব শ্রীহরেকৃষ্ মুখোপাধ্যায় কতৃকি ১৩৩৩ সালের পৌষের “শা রতবধ” 
পত্রিকায় ও তদনস্তর ১৩৪২ সালের বৈশাখ-সংখ্যার “বঙ্গ শ্রী” তে, এবং শ্রীদুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্থ্‌ 
এম-এ কতৃকি ১৩৩৩ সনের চতুর্থ সংখ্য।র “সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা"-তে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
সৎ্প্রৃতি শ্রীযুক্ত মণীন্্রমৌহন বস্তু মহাশয় “দীন”-চণ্তীদ!সের পদ, প্রচলিত চশ্তীদাস- 
পদাবলী হইতে নির্বাচিত করিয়। পৃথক করিয়া দিবার চেষ্টা করিঘাছেন (প্দীন চণ্ডাদাসের 
পদাবলী”, কলিকাতা বিশ্ববিদ্থ।লয় হইতে প্রকাশিত )। এরূপ চেষ্টা আমাদের আরব্ধ 
“চণ্ডীদাস-পদাবলী”র সংস্করণেরও অঙ্গীভূতি। আমাদের প্রকাশিত প্রথম খণ্ডেই তাহার সুচনা 
করিয়াছি । “দ্বিজ"-চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমর! এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই) 
এবং “চণ্ডীদাস-পদাবলী” সম্পাদন আরম্ভ করিবার কালে আমাদের অনুমান সম্থন্ধে আমর! 
আরও সন্দিপ্ধ ছিলাম বলিঘ।, “দ্বিজ”-চণ্ডীদাস-রচিত পদ তথা অন্ত কবির রচিত চশ্তীদ।স- 
ভণিত!যুক্ত পদ, “চণ্ীদাস-ন।মাঙ্কিত” শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলাম। 

এই তিন চণ্ডীদাসের মধ্যে “বড়ু*-কে পৃথক্‌ করার চেষ্টা আমাদের সংস্করণের লক্ষনীর 
বৈশিষ্ট্য । এ সঞ্ধন্ধে আমর! “বড়ু"-চণ্ডীদদাস-রচিত *্রীকুষ্ণকীত'ন” গ্রস্থকে প্রমাণ বা কষ্টিপাথর 
স্বরূপে গ্রহণ করিয়ছি। আমাদের বক্তব্য-সমেত আমাদের সম্পাদিত সমগ্র ০চণীদাস- 
পদাবলী”, এক সঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! আমাদের ছিল; তাহা! করিতে পারিলে পাঠক ও 
সমালোচকগণের পক্ষে ন্থুবিধা হইত। সাধারণ পাঠক এই একাধিক চণ্ীদাসের প্রন্তাবনায় 
একটু যে বিত্রান্ত হইয়া! পড়িয়াছেন, তাহা! বলা! বাহুপ্য। সেই: জন্য বোধ হয়», আমাদের 
“চণ্ডীদাস-পদাবলী”র তেমন উপযোগী সমালোচনা আমরা দেখি নাই। বিষক্টী যেরূপ 
জটিল, তাহাতে ইহার সম্যক আলোচনা উপস্থিত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণেরই অধিক র-তুক্ত 


৩৮ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক৷ [প্রথম দংখা। 


থাকিবে । বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গাল ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে সার্থক গবেষণা 
করিয়া! অল্প যে কয়জন ব্যক্তি এই অধিকার লাভ করিয়াছেনঃ ঢাক! বিশ্ববিদ্ালয়ের 
সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীছুলাহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম | 
্থতরাং আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় যে. চণ্ীদাস-সমস্তার নিরসনে যে প্রয়াস 
আমর! করিয়াছি , শ্রীযুক্ত শহীছুল্লাহ সাহেব তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

প্রচলিত “চণ্ভীদাস*-পদাবলীর পদগুলির মধ্যে যেগুলিতে ভাবে, ভাষায় ছন্দে, 
অলঙ্কারে “বড়ু”-চত্ীদাসের শ্রীকষ্চকীত নের পদের সঙ্গে মিল আমরা পাইয়াছি, সেই মিল 
বিচার করিয়। পদাবলীর পদ-বিশেষ “বড়ু”-চণ্ডীদাস-রচিত কি না, তাহ! স্থির করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি। আমর! আমাদের বিচার-পদ্ধতি অনুসারে, প্রচলিত সহক্রোধ্ব পদ- 
মধ্যে মাত্র ২৪টীকে “্বডু"চণ্ীদাসের বলিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের !পদ্ধতি 
আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অবলম্বন করিয়। অগ্রসর হইয়াছি। ধাহার! “চত্তীদাস" 
নামে রামীর সাধন-সহচর কোনও সাধককে বাঙ্গাল। নৈষ্ণব-সাহিত্যের এক দেবতা-ন্গপে 
স্কাপিত করিয়।ছেন, তাহাদের নিকট এই পদ্ধতি অনুমোদন লাভ করিবে না, এবং গ্রচলিত 
শত শত পদের মধ্যে মাত্র ২৪টী পদ আদি বা “বড়ু*চতীদাসের বলিয়া তাহাদের সমক্ষে 
ভেট দিলে, এই সংখ্যাল্পত। তাহাদিগকে বিজ্ষু করিয়। তুলিবে ; বিশেষতঃ যখন এই অল্প 
সংখ্যার মধ্যে তাহারা অনেকগুলি লোকগ্রিয় “ত্তীদীস”-রচিত পদ পাইবেন না। কিন্ত 
অপর পক্ষে; ভাষাতাত্বিক শ্রীযুক্ত শহীছুল্লাহ সাছেব আমাদের প্রস্তাবিত এই চব্বিশটী পদের 
দুই একটা ভিন্ন অপরগুলিকেও “বড়”-চণ্তীদাসেক্» খাতে ফেলিতে নারাজ । এক হিসাবে, 
আমাদের পদ্ধতি তিনি আরও অনেক অধিক বতরকতার সহিত চালাইতে চাছেন ; স্থতরাং 
পদ্ধতি তাহার অনুমোদন পাইয়াছে, ইহ। ধরিয়া লইতে হর়। 

কিন্ত আমাদের মনে হয়, শহীহুল্লাহ, সাহেব যে-সব আপত্তি তুলিয়াছেন, সেগুলি এই 
অতিসতর্কতা-প্রহ্ুত, এবং একদেশদরশশী। তিনি তণিতার উপরেই বড় বেশী জোর দিয়াছেন-__ 
বড় বেশী কেন, প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিয়াছেন। শ্রীকুষ্ণকীত'নের বাহিরে অন্ত কোনও 
, ভণিতা পাইলে, তাহা মানিতে তিনি রাজী নহেন। অথচ প্রভূত পরিশ্রম করিয়া এই 
এক শ্রীকষ্চকীতনের ভণিতার যে তালিক1 তিনি কষিয়! দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, 
৬১ রকম ভণিত। (অবস্ত প্রায় সর্বত্রই “চণ্তীদাস” “বড়,” ও «বাসলী”-_-এই নামগুলি আছে) 
পাওয়া যাইতেছে । এই ৬১ প্রকার ভণিতার বাহিরে আরও ছুই পাচটা অন্ঠ ধরণের ভণিতা' 
যে ছিল না এবং পাওয়া যাইবে না, এরূপ বল! অধুক্তিঘুক্ত। তাহার পর, ভণিতার বিশুদ্ধ 
আমরা সর্বত্র আশ! করিতে পারি না। কীতর্ননিয়াদের স্থবিধ! অশ্ুসারে গানের স্থুর, তাল ও 
কথা সবই বদলাইয়! গিয়াছে এমন দৃষ্টাস্তের অতাব নাই। ভণিতায় প্বড়,” হইয়া গিয়াছেন 
পদ্বিজ”* পদ্বিজ” হুইয়! গিয়াছেন “বড়,”__বহু স্থলে এরূপ হইয়াছে । যদি পদটার মধ্যে ভাবে, 
ভাষায়, বিষয়-বস্তর অবতারণার প্রকারে, অলঙ্কারে আমর! শ্রীরুষ্চকীত'নের সঙ্গে একা পাই, 
তাহা হইলে ভণিতাকে গৌণ করিয়াই দেখিতে হয়। আমর! যে ২৪টী পদ প্ৰড়»র 
বলিয়। মনে করিয়াছি, সে কয়টীর প্রত্যেকটীর নীচে কি কি বিষয়ে শ্রকুষ্ধকীত্নের সহিত 
সামগ্জন্ত আমর! পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি যখন শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাঁছেব 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] “বড়, চণ্ডীদাসের পদ+ সম্পর্কে বক্তব্য ৩৯ 


প্রত্যেক পদটী লইয়া! বিচার করিয়াছেন, আমরাও তাহা করিব। তবে “চত্ীদাস”-পদাবলীর 
হাজার বার শ' পদ আলোচন|। করিয়া দেখিয়া তণিতাকে আমর! একটা স্থান দিলেও, 
প্রধানতম স্থান দিতে রাজী নহি । এ কথ। মনে রাখ! দরকার যে, প্রচলিত পদাবলী- 
সাহিত্যে “বড়»র রচিত যে কয়টা পদের স্থান পাওয়া সম্ভব হুইয়াছে, সে কয়টা নিশ্চয়ই 
অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়। পড়ায়ই এইরূপ হইয়াছে ; এবং লোকপ্রিয় পদের ভণিতা লইয়া যে 
কত গোলযোগ, তাহা আমাদের ধৃত “চণ্তীনাস-নামাঙ্কিত” পদশ্রেণীর পারশিষ্ট-রূপে প্রদত্ত 
পদগুলির ভণিতা আলোচন! করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। 
শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব শ্রীকষ্খচকীত'নের ভণিত। সম্বন্ধে যে একটী কথা বলিয়াছেন, 
তাহ! মানিয়! লইতে পারিতেছি না। বড়, চণ্ডীদীস যে কেবল “চণ্ডীদাস গাইল” বা প্ৰড়্‌ 
চণ্ডীদাস গায়”__এইরূপ সামান্তঠ বা নিরপেক্ষ উক্তিতেই নিজের পদ শেষ করিয়াছেন, 
বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে নিজের আত্মীয়ত। প্রকট করেন নাই, অথব! রাধা ব শ্রীকৃষ্ণ, ইহাদের উভয়ের 
কাহকেও আহ্বান করিক্না বা! উদ্দেশ করিয়। স্বন।মে কিছু বলেন নাই, এ কথ! ঠিক নছে। 
শ্রীকুষ্কীত'নের ছুই এফটী ভণিতায় বেশ বুঝ! যায়, পরবর্তী চণ্ীদাস-পদ।বলীর অনুরূপ ভণিত। 
বড়।-ও ব্যবহার করিতেন। যথা 
কাহ্ছের বিলাপ বড়, চণ্তীদীস গা'গ ল, 
পাজী। দেবী বাসলীর বরে ॥ ( পুঃ ২৮৮) 
( এখানে “গাএ” ক্রিননার কর্ম “কাহ্ছের বিলাপ” )। 
সহজে" হৈব তোর চন্ত্রাবলী বসে। 
জিআজ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে ॥ (পৃঃ ২৮৬) 
( এখানে “জিআজঅ রাধাক” অক্লেশে চত্তীদসের উক্তি বলিয়া আমর! গ্রহণ করিতে 
পরি )। 
এতট্িন্ন, ভণিতার পরেও শ্রীকষ্চকীতনে ছুই এক ছত্র-যথা একটী পয়ার__ 
পাইতেছি। ইহারই অবলম্বনে পরবর্তী অনুলেখক বা কীতনিয়্ার ছাচ্তে মূল ভণিতার 
বিকৃতি ও বাহুল্য হইয়া! থাকিতে পারে । যথা 
গাইল বড়, চণ্তীদাস বাসলী বর। 
ভখনে রাধ।ক দিল মেলানি। 
নাচিত্তে গাইর্তে বুলে চক্রপাণী ॥ (পৃঃ ২৯২) 
এতৎসম্পর্কে, শ্রীকৃষ্ণচকীত নে প্রাপ্ত “দেখিলে? প্রথম নিশি” ইত্যাদিক পদ্টী (আমাদের 
বইয়ের তৃতীয় পদ) ও পরবর্তী কালের পদাবলীতে রক্ষিত তাহার রূপান্তর. এই উভয়ের 
'ভণিতাগুলি মিলাইয়া দেখিতে পার! যার । “রস” এই শবক্টা দ্বারা পরবী রূপাস্তরগুলিতে 
তণিতা পূর্ণ ও ছন্দোবিষয়ে নির্ভ লরূপেই পাইতেছি ) প্রাচীন রূপে “রস গাইল” রূপ ছিল 
কি না, কে জানে। 
যুক্ত শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব "্বড়,৮-চণ্ডীদাসের পদ-নির্বাচনের দ্বিতীয় পথম্বরপ এই সকল 
পদগত ভাব-আলোচনার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঠিক *ভাব” ধরেন নাই-_তিনি 


৪, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা... [ প্রথস সংখা 


বিষয়-বস্তকেই ( অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার গুসঙ্গের ব্যক্তি ও ঘটনাকেই ) ভাব বলিয়া ধরিয়াছেন। 
শ্রীরাধার পিতামাতার নাম কি ছিল, তাহার নামাস্তর বে চন্ত্রীবলী ছিল, “বড়ু”ঃ-“দ্বিজ” 
ইত্যাদির পদের পৃথকৃত্ববিধানের জন্ত এ সমস্ত অবস্ প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ, কিন্তু এগুলি ভাব- 
বিশ্লেষগত প্রমাণ নহে । আমাদের স্মরণ রাখা কতব্য যে. শ্রীরুষ্চকীতনে রাধা! ও শ্রীকষ্ণের 
যে চরিত্র আমর! পাই, এবং তাহার! যে ভাবে তখনকার বৈষ্ণবদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া- 
ছিলেন, তাহ চৈন্তন্তযুগের পূর্ববর্তী আদি বৈষ্ণবধুগের কথা । চৈতন্যুগের পূর্বেকার ভাবধারা 
যে পরবর্তা রসবিচ!র ও রস-সাহিত্য-পুষ্ট সুক্্মতর বৈষ্ণব ভাবধারা হইতে বিভিন্ন ছিল, তাহা 
বল! বাহুলা। পরবতী 'বৈষ্ব কবি ও আচার্য এবং কীত নিয়াগণ যে আদি-কৰি “বড় ”-চস্ী- 
দাসের পদ ভূলেন নাই, চৈতন্থদেব-প্রদশ্শিত পথে তাহারাও যে “বড়৮”-র পদ আস্বাদন করিতেন, 
অন্থকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন) তাহার প্রমাণ প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে সুস্পষ্ট । চণ্তীদাস- 
ভণিতাযুক্ত বহু পদকে “বড়ু”-র রচিত বলিতে না পারিলেও, সেগুলিতে আমরা বড়,র ভাবের 
ছাঁয়া, কচিৎ বা ভাষার ঝঙ্ক।র পইতেছি। এরপ স্থলে, যেখানে যেখানে গ্রীকষ্ণকীতন- 
স্থলভ ভাবধারা বা ভাবপারম্পয দেখি, সেখানে যদি ভাষায়ও তাহার সমর্থন পাই, আমরা 
সেখানে মূলতঃ “বড়়”-রই পদ পাইতেছি, তাহ। ধরিয়। লইতে পারি। তাব-বিষয়ে একটা কথ 
প্রণিধানযোগ্য ; “বড়়৮-র শ্রীক্কষ্চকীত'নে রাধা-বিরহখণ্ডের বিরহের পদগুলিই ভাবে 
গভীরতম, উচ্চতম ) অনুরূপ বিরহ-বিময়ক পদই ভাষায় ও ছন্দে (পয়ার ছন্দ এইপ্রকার 
পদে বেশী করিয়া প্রনুক্ত দেখি) শ্রীকষ্চকীতনের সমপর্যার় হওয়ায় এ পদগুলিকেই 
বিশেষ ভাবে “বড়র বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা প্রণোদিত হৃইয়াছি। 
এই “বিরহ” পর্যায়কেই পরবর্তা কালে "জাক্ষেপান্থুরাগ” এই নূতন আখ্যা দেওয়া 
হুইয়।ছে ; এবং “চণ্ডীদাস”-ভণিতাপুক্ত এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদগুলির মুল উৎস হইতেছে, 
শ্রীরুষ্ণকীত নের বংশী-খণ্ডের ও বুন্দাবন-খণ্ডের কয়েকটা পদ, এবং রাধাবিরহ-খগ্ডের পদ | 
এরূপ বিরহ-বিষয়ে “বড়,-”র রচিত প্রীক্ষ্ণকীত'ন-বহিভূ তি অন্ত পদ, প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া গিন্াছেঃ এরূপ অনুমানের পক্ষে প্রবল যুক্তি অছে 

শীধুক্ত শহীছুল্লাহ্‌, সাহেব বলিয়াছেন (, শ্রীক্ুঞ্কীত'নে “রাধার পূর্বরাগ নাই, বরং 
পরম বিরাগ আছে।” কথাটা সম্পূর্ণভাবে গ্রহ্ণীয় নহে। আদিতে রাধার শ্রীকু্ণের 
প্রতি বিরাগ দেখান হইলেও, সে বিরাগ ক্রমে মৌখিক বিরগে যে ফাড়াইর়াছে, তাহার 
প্রমাণ শ্রীরুষ্চকীত নেই আছে; এবং পরে আমরা বংশীখণ্ড ও শেষের অন্য অংশে দেখিতে 
পাই যে, সেই প্রারস্তিক বিরাগাভাস শেষে গভীর অনুর।গে পর্যবসিত হইয়াছে। আমর! 
অন্ত পর্যায়-আখ্যার অভাবে, শ্শ্রীরাধার পূর্বরাগ” শীর্ষক প্রচলিত পর্যায়ে যে পদটার স্থান 
দিয়াছি (আমাদের “চণ্ডীদাস-পদাবলী”-র "বড়৮-চণ্তীদাসের পদমধ্যে প্রথম পদ )১, তাহাকে 
অকেশে শ্রীকুষ্ণকীর্ত নের বংশীখণ্ডের প্রথম কয়েকটী পদের মধ্যে স্থান দেওয়া! যায়,_-ভাবের 
ব্যত্যয় হয়না । 

আমাদের নির্বাচিত “বড়ু-*র পদে রাধার সবী বা ্রীক্ষ্ণের সখার নাম নাই। . 

ভাষা সম্বন্ধে শহীহুল্লাহ সাহেব যাহ! বলিয়াছেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি। 
“পিরীতি” শব. শ্রীকুষ্ণকীতনে চারি বার আছে, একবার নহে--পৃঃ ১৬২, পৃঃ ২৭৯, 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] “বড়, চণ্ডীদাসের পদ' সম্পর্কে বক্তব্য ৪১ 


পৃঃ ৩২৮ (.শহীছুল্লাহ. সাহেব-ধৃত ) ও পৃঃ ৩৮২! তবে আমাদের বক্তবা, যখন আমরা 
নকলনবিস ও গায়কের মারফৎ প্রাচীন পদের অল্প-বিষ্তর বিক্কৃতির সম্ভাবনা মানিয্বাই 
লইতেছি, তখন পরবতী কালে বহুল-গ্রচলিত প্বিনোদিনী”, *্শ্তাম”, “পিরীতি” প্রভৃতি 
শ্রীকষ্ণকীতনে অপ্রাপ্ত বা অন্য অর্থে প্রাপ্ত শব প্বড়ু-প্র পদে যে স্থান করিয়৷ লইবে, 
উহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। আমাদের নির্বাচিত ২৪টী পদকে আমর! যথাযথ 
প্বড়ু”-র ম্বহস্ত-লিখিত ব৷ ম্বমুখ-গীত রচনার অবিক্কৃত রূপ বলিতেছি না আমর! কেবল 
এইটুকুই বলি যে, আক্ষরিক তাবে নহে, মোটামুটি ভাবে এই পদগুলিতে বড়রই রচনা 
আমরা পাইতেছি। সমসাময়িক পুথি ন। পাইলে, প্রাচীন বাঙ্গাল কবির রচনা”সন্বদ্ধে 
ইহার বেশী আর কিছু বল! চলে ন|। 
এক্ষণে “বড়ু”-চত্তীদাসের বলিয়৷ গৃহীত ২৪টী পদ সম্বন্ধে শহীহুল্লাহ্‌ সাহেবের অভি- 
মতের. আলোচন! একাদিক্রমে করিব । 
প্রথম পদ-_ ইহাকে পূর্বরাগের পর্যায়ে আমর! ফেলিয়াছি বলিয়া শহীদুল্লাহ সাহেব 

যে আপত্তি করিয়াছেনঃ তৎসন্বন্ধে আমর! উপরে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। পপূর্বরাগ” 
এই পর্যায়-আখ্যা আমাদের দেওয়া । উহাতে শ্রীকুষ্চকীত'নের বংশী-খণ্ডের পদের সহিত 
সামঞ্রন্ত বিদ্যমান। অন্য নাম বা! বর্ণনার অভাবে "পুর্বরাগ” বলিয়। ধরা হইয়াছিল। নিম্নে 
শ্রীকষ্ণকীতঁনের একটী পদ তুলিয়া দিলাম, শহীছুল্লাহ, সাহেব উহাকে কোন্‌ পর্য্যায়ে 
ফেলিবেন ?- 

বাহু তুলিলে' কেশ বন্ধন ছলে। 

ঘন ঘন বিকাশিলে বদনকমলে ॥ 

আঙ্গতঙ্গে কৈলে' কেনে মোর বিদ্যমানে। 

এবে আলিঙ্গন দি রাখহ পরাণে ॥-_ইত্যাদি (পৃঃ ২৪৩, যমুনা-খও)। 


রসশাস্ত্রের বিচারে এই পদকে পপূর্বরাগ” পর্যায়েই ফেলিতে হুয়। তদনুরূপ 
আর একটা অংশের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । পৃঃ ২৩৮-_ 

নেছে তবে আকুলী রাধিক! ততিখনে । নিমেষরহিত বস্ক সরস নয়নে ॥ 

দেখিল কাহ্কের মুখ স্থচির সময়ে । সকল লোকের মাঝে তেজি লাজভয়ে ॥ 

কাহ্চাঞ্ি দেখি আর যত গোগীগণে। সঙ্গে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে ॥ 

পস্ামবর্ণ দেবা-তন্থু” ইত্যাদি অংশকে আমর! “বড়,” চত্তীদাসের বলিয়া মনে করি 
না। ইহ! পরবর্তী কালের পাঠবিকৃতি-জাত বলিতে হুইবে। কিন্তু তৃতীয় ত্রিপদদীর শেষ 

ংশ শ্রীকুষ্ণকীর্তনের যুগের আদ্িমতার পরিচায়ক ( “বাড়িয়। ভাঙগিবে তোর মাথা” )। 
চতুর্থ পদ-__এখানে শহীছুল্লাহ, সাহেব তণিতায় আপত্তি করিয়াছেন। ছন্দের অন্থরোধে 

ষে সুপরিচিত নাম বাদ দেওয়া যাইতে পারেঃ বিশেষতঃ পালা গানে, এ কথা শহীছুল্লাহ্‌ 
সাহেব যদি না মানেন, তাহ! হইলে আমর! নাচার। এই উৎকৃষ্ট পদটাতে প্রাচীন রচনার ও 
প্রাচীন ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট ; ইহার ভাষাকে বানানে ও ছুই-একটা প্রাটীন প্রতিনূপ আনিয়া 
পরিবর্তিত করিয়া দিলে, ইহাকে সহজেই শ্রীকুষ্কীত'নের রাধাবিরহ-খণ্ডের মধ্যে স্থান 


৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ প্রথম সংখা। 


দিতে পারা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, ভণিতার প্রমাণ অন্ততম প্রমাণ হইলেও, প্রধান 
প্রমাণ নহে। “কান, মুঞ্রী, বাঢ়য়ে, বাজিছে, দারুণ, রা, বৈরী বাসিয়ে, ছাড়িয়ে” পদগুলি 
এবং পদের মধ্যে “গো” (শ শ্রীক্ৃফকীতণনের “গ” ) শব, প্রীকষ্চকীত'নের ভাষাকেই স্মরণ 
করাইয়া দেয়। 

পঞ্চম পদ-_-তণিতার কথা ছাড়িয়া দিলে, শহীহুল্লাহ. সাহেবের এই পদে আপত্তি 
ইহার ভাব লইয়।। এই পদটীর প্রথম অংশটাতে ( প্রথম তিনটা পারে) শ্রীকুষ্তকীত'নের 
তাব বিদ্যমান, তুলনীয় _্রুষ্ণকীতনি, নৌকা-খণ্ডের প্রথম পদ (১৩৯ পৃঃ)। ভাব ও 
শকের প্রতিধ্বনিও প্রথম দুই পয়ারে আছে। শেষ তিনটী পয়ার সম্বন্ধে আমর! জোর 
দিতে চাহি না--এখানে পরবর্তী কালে পরিবতন বা৷ পরিবর্ধন হওয়া অসম্ভব নহে। 

ষষ্ঠ পদ্-_আমীদের মনে হয়, এই প্র সম্বন্ধে কৌনও আপত্তি টি'কিতে পারে 
না। উপরে চতুর্থ পদ সম্বন্ধে আমাদের কৈফিয়ত দ্রষ্টব্য । তাবে, ভাষায়, ছন্দে উহা 
প্রীকুষ্কীতনেরই পদ হইতে পারে। গ্রীরুষ্ণকীতনের সহিত সাদৃশ্ত আমরা পদের 
আলোচনার শেষে দেখাইয়াছি। 

এই পদে “বাথান” পাঠ আমাদের গৃহীঘ পাঠে রাখিয়াছি। কারণ, “বাথান” হইলে 
পরবতী "পাতর” শবের সার্থকতা আইসে, এবং পপাথারে” অপেক্ষা "পাঁতরে” পাঠটাই 
সঙ্গত ও অধিকতর অর্থস্ঠোতক | খ্রীকুষ্ণকীত'নে পথে ঘাটে শ্রীরুষ্ণ কতৃক লাঞ্ছিতা হইবার 
অনুযোগ রাধ। করিতেছেন, যথা-- 

পথত বারহ মন নান্দোর নন্দন 1." 
ঘাটে বাটে হেন কেন্কে বোল চক্রপাণী॥ (পৃঃ ২৫১)। 

আমর! এই পদটা “নিঃসন্দেহভাবে বড়ু-চণ্তীদাসের” কি না, তৎসন্বন্ধে অন্য সুধীগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

সপ্তম পদ্দ__ভণিতার সমন্বদ্ধে আমাদের পুর্ব উক্তি প্রষ্টব্য। পদটীর অনুরূপ ছত্র 
শরীকুষ্ণকীত'ন হইতে এবং মণীন্্র বাবুর নবাবিষ্কত পুথি হইতে আমরা উদ্ধার করিয়া 
দিয়াছি। ইহ বড়,-চণ্ডীদাসেরই-_তবে ভণিতা৷ পরবর্তী কালের হওয়া সম্ভব । 

অষ্টম পদ-_ভণিতা ভিন্ন ইহাকে বডুর বলিতে শহীদুল্লাহ সাহেবের আপত্তি নাই। 

নবম ও দশম পদ্--ভশিতা ভিন্ন অন্ত দিক্‌ দিয়। শহীছুল্লাহ. সাহেব এই পদের 
বিচার করেন নাই। তদন্ুরূপ দশম পদটীকে বড়ুর বলিয়। গ্রহণ করিতে শহীছুল্লাহ্‌ সাহেবের 
আপত্তি নাই। : 
একাদশ, ভ্রয়োদশ পদ--ভণিতায় আপত্তি। পূর্বমন্তব্য ত্রষ্টব্য। ত্রয়োদশ পদের 
ছত্রের সহিত ্রীককষ্কীত'নের ছত্রের ভাব-গত প্রক্য লক্ষণীয় 

চতুর্দঙ্গ পদ-_এখানেও মূলতঃ ভণিতায় আপত্তি। তাষায় আপত্তি হইতে পারে 
না) কতকগুলি শব প্রাচীন বাঞ্জালায় লক্ষণীয়। “কানু” স্কাহ” আছে; “কালা” শব্ধ 
শ্ীকফ্ফকীতনে আছে; যথা--"আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা”; “অভাগি” 
পাইতেছি, "অভাগিনী” অর্বাচীন রূপ ; “কেনে*-পকেহে* ) “অবলা” না থাক্‌, “অবল” শব 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] 'বড়ু চস্তীদাসের পদ” সম্পর্কে বক্তব্য ৪৩ 


শ্ীক্ষষ্ণকীত'নে আছে। একমাত্র “হেদে” শব শ্রীনকষ্চকীতনে পাই না; কিন্ত তাহাতেই এই 
পদকে উড়াইয়। দেওয়া চলে না। চৈতন্তদেবের আম্বাদিত পদ) হ্বিশতাধিক বৎসর 
পূর্বেকার কাগজে চন্তীদাসের ভণিতায় পূরণ করিয়া দেওয়া । সহজে ইহাকে বাদ দেওয়া 
চলিবে না। 

পঞ্চদশ পদ-_ভণিতার কথা ধরিলাম না-_কিন্তু এই পদের ভাষার প্রাচীনত্ব 
শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব যে উপেক্ষ! করিয়াছেন, তাহাতে আমর! আশ্চর্যান্থিত হইতেছি। “ননদী 
(ননদিনী নহে), দুখ বাসি, কাল। কানু”, এগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রতিধবমি। “আগি” 
শব্দ প্রারতজ তত্তব রূপ-_-অধতৎসম “আগুনি, আগুন” অপেক্ষাও ভাষায় প্রাচীনতর রূপ 
( *অগ্সিক। ৮ অগি গআ ৮ অগি গঅ ৯» আগী, স্ত্রীলিঙ্গে )__চর্যাপদে "আগী” মিলে; এই 
প্রাচীন রূপকে শহীছুল্লাহ সাহেব এই পদের প্রাচীনত্বের অন্তরায়-স্বরূপ মনে করিতেছেন। 
“পিরীতি”__দনেহার” বা (ন্সেহের) এইরূপ কোনও পুরীতন শব্দের পরিবর্তে আসিয়। 
থাকিতে পারে । 

ষোড়শ ও সপগুদশ পদ--যোড়শ পদে শহীহুল্লাহ্‌ সাহেবের প্রস্তাবিত ভণিতার 
পাঠ সমীটীনতর । এই পদদ্বয়ের ভাব শ্রীকষ্চকীতণনের পদেও মিলিতেছে; ভণিতায় 
“বাসলী”র নামও আছে। আমরা বড়ু-চণ্ীদাসের বলিয়। গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি 
করিবার কিছু দেখিতেছি না। 

অষ্টাদশ পদ্-_“নিছন-_-নিছনি”, একই শব্ের রূপান্তর । পদটাতে “কান” আছে, 
“নিছিয়া” শব্ধ আছে (তুলনীয় “নিশিবে”- শ্রীকুষ্ণকীতন ), “আরতি” আছে-_এগুলি 
বড়ু-চণ্ডীদাসেরই ম্মারক। তণিতায়ও কেবল “বড়ু”-চণ্ীদাস পাইতেছি। ভাবে ও ভাষায় 
শ্রীকষষ্ণচকীত ন-রচয়িতার হইতে বাধা দেখি না। এই পদস্থিত “পিরীতি” শব্ের সম্ভাব্য 
সমাধান শহীছুল্ল/হ্‌ সাহেবই করিয়৷ দিয়াছেন । 

উনবিংশ পদ্-_পদটার ভাব, ভাষা, ছন্দ, তিনই শ্রীকষ্চকীত'নের অন্রূপ। আপত্তি 
“শ্যাম” ও ভণিতার ৭দ্বিজ”, এই শবদ্বয়ে। অন্ত গ্রমাণ বলবত্বর। 

বিংশ পদ-_“মরম” শব্দটা একাধিক বার শ্রীকৃষ্ণচকীত নে আছে ; যথা__ 

_... প্রতের মরম আইহণের মাএ জাণে। 

“উচছ্ছাটিন”, ”“উচাটন” শবের প্রাচীনতর, শ্রীরুষ্চকীত নানুমোদিত রূপ হইতে পারে। 
কিন্তু “ঘুণে”্র সহিত “উচাটনে”্র মিল হইলে, “উছ্াটিনে”্র সহিতও হইতে বাধা নাই। 
তণিতার “বাসলী” শব্দ লক্ষণীয়। উনবিংশ পদের সন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য । 

একবিংশ পদ-শ্রীরুষ্ণকীত'নে সম্পূর্ণ রাধাকৃষ্ণলীল! পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীরু 
মধুরায় যাইবার পরের অংশ শ্রীকুষ্ণকীতনে খণ্ডিত। আমাদের মন্তব্যের দ্বারা মুল পদের 
ভাবে শ্রীকষ্ণকীত নের অন্গামিতা খগ্ডিত হয় না। 

দ্বাবিংশ পদ্দ_-চম্পতিপতির ভণিতা৷ সম্বন্ধে উক্ত পদের নিয়ে আমাদের মস্তব্য দ্রষ্টব্য । 
আজ পর্য্যন্ত চম্পতি-ভণিতার কোনও বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায় নাই, উপরস্ত আমাদের 
আলোচিত তিনখানি পুথিতে ইহা চণীদাসের তণিতায় পাইয়াছি। এই ভণিতা৷ পাল্টাইয়া 


৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ*পত্রিকা [প্রথম সংখা 


দিলে বোধ হয়, শহীছুন্নাহ্‌ সাহেবের আপত্তির মুখ্য কারণ দুর হইবে, এবং তাহা! হইলে সমস্ত 
পদটাই প্রীরাধিকার উক্তি হুইয়! দাড়াইবে। কিন্তু উপান্ত ছত্রে বা উপাস্ত পয়ারে ্রকুষ্ণ- 
কীর্তনেও বডডু-চণ্তীদাসের ভণিতা আছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেই দিয়াছি। এই পদের . 
দুই একটা ছত্রও প্রীকষ্ণকীত'নে আছে, আমরা তাহা৷ আমাদের টিগ্পনীতে দেখাইয়াছি। «পাখী 
হঞা! উড়ি যাও” ইতাদি__এই ভাবের পংক্কি বডু-চণ্ীদাসের প্রিয় ছিল, একাধিক বার 
শ্রীকৃষ্চকীতনে ইহ1 মিলে। 

জয্মোবিংশ পদ্-_পূর্ব পূর্ব পদের সম্বন্ধে আমাদের উক্তি তরষ্টব্য । 

চতুর্ধিংশ পদ--ভণিতায় আপত্তি। ভাবে পদটা যে “অপেক্ষাকৃত আধুনিক-গন্ধী*, 
তাহা! আমরা আমাদের মন্তব্যে স্বীকার করিয়াছি। 

পরিশিষ্টের পদ-_এই পদ বা পদাংশগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া জোর কর! 
চলে না, সেই জন্ই আমরা এগুলিকে পপরিশিষ্ট” শ্রেণীতে ফেলিয়াছি। তবে প্রত্যেক 
পদ বা পদাংশের নীচে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি, তন্বারাই শহীছুল্লাহ্‌ সাহেবের কোনও 
কোনও আপত্তি খণ্ডিত হইবে। 

বড়,চণ্তীদাসের নূতন পদ 

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্র আবিষ্কত পুথি ছুইখানিতে যে কয়টা শ্রীবুষ্কীত'নের 
পদের সৃতন রূপ ও অন্ত পদ পাওয়া গিয়াছে, সে পদগুলি সম্বন্ধে কেবল এই কথাই বলা 
যথেষ্ট যে, এগুলি পরবর্তা কালের বিরুত পাঠময় শ্রীকষ্ণকীত'ন-ধৃত ও বড়ু-চণ্ীদাসের রচিত ্‌ 
অন্ত পদের সংগ্রহ, স্থতরাং এগুলিতে যে পরবর্তী ও বড়ু-চণ্ীদাসের অজ্ঞাত বহু শব্দাদি 
থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে। 

“বডু”-চণ্ডীদাস যে কেবল পাল! হিসাবেই লিখিয়াছিলেন, বিক্ষিপ্ত বা! শ্বতন্ত্র পদ 
লেখেন নাই, সে বিষয়ে জোর করিয়৷ কি বলা চলে? 

শ্রীহরেরুফ মুখোপাধ্যায় 
জ্রীনুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সাহিত্য-বার্ত 


[ যেজাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিতা-পরিষদপ্রস্থাবলী ও সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত 
হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নান। স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও 
প্রবন্ধ, তথ। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাবা৷ ও পাহিতা দিবিষয়ক নেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্গের তালিকা ও 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিতা-বার্তী” অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই 
অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্তদ্ধ করিবার জন্য--ইহীকে বাঙ্গাল ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুত 
ইতিবৃত্ত করিয়। তুলিবার জন্ত সাহিতাকবর্গের সহযোগিতা ও সাহাযা বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে ।-- 


পত্রিকাধাক্ষ | ] 
সাহিত্য 


গ্রন্থ 
বাংল! বানানের নিয়ম । কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভ।লয় কতৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আন! । 
শরীগ্তামাপ্রনাদ মুখোপাধায়-লিখিত ভূমিক! সহ বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক নিযুক্ত সনিতির অভিমত। 
গুবন্ধ 
শ্রীঅনাথগোপাল সেন- পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য বাউল-সঙ্গীত। ভারতবর্ষ, আষাঢ় +৪৩, 
পৃঃ ১২০। | 
পূর্ববঙ্গের পল্লীপ্রসিদ্ধ মনোমোহন নামক গ্রামা কবির একটা নঙ্গীত। 
শ্রীসত্যন্্রন্্র মজুমদার--ছন্দের মায়া । বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ”৪৩, পৃঃ ৬৪৫-৬৪৮। 
কাবোর সহিত ছন্দের সম্বন্ধ আলোচনা ও এই প্রনঙ্গে প্রাচীন এবং নতর্মান বাংল! সাহিতা হইতে 
উদাহরণ নংকলন। 
গ্রীতারাপদ দাশ-_নদীয়া জেলার কয়েকজন সমন্বয়পন্থী সাধক । ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩, 
পৃং ৯৭১-৯৭৮ | 
লালন ইজীর শিষা হিরুস! ও পাঞ্জুসী রচিত কতকগুলি সঙ্গীতের সংকলন ও আলোচন]। 
গ্রীখগেন্জ্রনাথ মিত্র_-শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্তন। ভারতবর্ষ, বৈশাখ 2৪৩, পৃঃ 
৭১৭-৭২৪ | 
কীত'নের ক্রমপরিণতি, গৌরচান্দ্রকার ইতিহাস ও কীতনপ্রচারে চৈতগ্যদেবের বৈশিষ্টা--এই সকল 
বিষয়ের আলোচন। । 
শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়_"ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়” ও চণ্তীদাস। প্রবাসী, আষাঢ় 2৪৩, 
পৃঃ ৩৪১-৩৪৫ | 
কিফ্িদধিক শতবর্ধ পূর্বে কুফসেন-রচিত “ছাতনার রাজবংশ-পরিচয় নামক সন্গর্ভের আলোচন। ও তাহ 
হইতে চণ্তীদাসের সময় নিধণীরণ। | 
শ্ীযোগেশচন্দ্র রায়--প্চণ্তীদাস-চরিত”। প্রবাপী, বৈশাখ ৪৩, পৃঃ ১৮২৯) 
জ্যেষ্ঠ ”৪৩, পৃঃ ১৭৭-৮৪ 7 আযাঢ ৪৩) পৃঃ ৩৭৮-৮৪ | 
থৃষীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে উদয়সেন-রচিত চণ্ডীচরিতান্ৃত নামক সংস্কৃত গ্রন্থের উনবিংশ শতাব্দীতে 
কৃষ্সেনকৃত বঙ্গানুবাদের সংক্করণ | ৃ 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [প্রথম সংখা! 


শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়__চত্তীদাসের দেশ ও কালের লিখিত প্রমাণ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ৪৩, 
পৃ ২৫২-৬। 
ছাতনায় প্রাপ্ত চণ্তীদাসের প্রদঙ্গ-সংবলিত কয়েকখানি পুথির পরিচয়। 
শ্রীবিজনবিহ।রী ভট্রাচার্য্য-_-চলিত বাঙ্গাল। ও তাহার বানান। ভারতবর্ষ, বৈশাখ :৪৩, 
পৃঃ ৬৫৭-৬৬৬। 
চলিত বাংলার বানান সমস্তার সমালোচন1। 
শ্রীঅনিলবরণ রায়-_বাঙ্গাল! ভাষার অঙ্গ-সংক্কার। ভারতবর্ষ, জ্যেষ্ঠ ৪৩, পৃঃ ৮৫৯-৬০। 
উচ্চারণান্গুযায়ী বানান প্রবত'ন ও যুক্তাঞ্ষর বর্জনের প্রয়ানের অসঙ্গতি প্রতিপাদন। 
শ্রীহেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ-_বাঙ্গাল। ভাষার রূপসমন্তা। তারতবর্ষ, বৈশাখ ০৪৩, 
পৃঃ ৭১০-৭১৬ | 
বাংল ভাষার সংক্কারের প্রয়োজনীয়তা নাই-_বিগত শতাব্দীর গছ্যরচনার কতকগুলি নিদর্শনের 
সাহাযো এই মত প্রতিপাদনের চেষ্টা । 
শ্রীবিজনবিহাারী ভট্টাচার্যয-_বাগর্থবিজ্ঞান। ভারতবর্ষ, আষাট় 2৪৩১ পৃঃ ১-১১ | 
শব্দের অর্থপরিবত নের নিয়মাদি আলোচন)। 


প্রীশীলানন্দ সুত্রবিশ।রদ-_সিংহলে সংস্কৃতচর্চা। মাসিক বন্থুমতী, জ্যেষ্ঠ 2৪৩, 
পৃঃ ২৭৬। 
প্রীচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পরস্থ সিংহলে সংক্কংত আলোচনা! ও সংক্ষত খ্রন্থপ্রণয়নের ইতিহাসের 
আভাস। | 
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার-_শ্রীচৈতন্তের জীবনী আলোচনার তিনটি ধারা। উদ্বোধন, 
বৈশাখ :৪৩, পৃঃ ৪৩০-২, জ্যেষ্ঠ, পৃঃ ৫০৯-১২১ আষাঢ়, পৃঃ ৫৭৯-৮৩। 
চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে যে সমস্ত আলোচন! বিভিন্ন ভাষায় হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় । 
শ্রীইন্দুভূষণ সেন-_মহাত্ম! গঙ্গাধর করিরাজ। প্রবর্তক, জ্যেষ্ঠ ৮৪৩, পৃঃ ১৮৫-৮৮। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবিরাজ গঙ্গাধরের জীবনবৃত্তাস্ত ও রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত দিগ.দর্শন। 
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-__বাঙ্গালা সমালোচনা সাহিত্য। মাসিক বন্থমতী, 
বৈশাখ *৪৩, পৃঃ ৫৮-৬৪ | 
বাংলায় প্রকাশিত সনালোচন। সাহিতোর দিগ-্র্শন। 
শ্ীগ্রীতি গুপ্ত-_রামায়ণের এক অধ্যায় । বিচিত্রা, বৈশাখ +৪৩, পৃঃ ৪১৬-৪৪১। 
কিছ্ষিপ্ধাকাণ্ডে সীতাহ্েষণপ্রসঙ্গে রানায়ণে যে প্রাকৃতিক বর্ণন। পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বৈশিষ্টা, আলোচন!। 
শ্রীন্নবোধচন্দ্ বন্যোপাধ্যার-শব্ররাবলী ও ম্যাথ | ভারতবর্ষ, জ্যেষ্ঠ + 
পৃঃ ৯৩০-১। 
জ্রনলিনীনাখ দাশ গপ্ত-লিখিত চৈত্র সংখায় প্রকাশিত এতদৃবিষয়ক প্রবন্ধের আলোচনা. । 
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন_-জিপৃসি-ভাষায় ভারতীয় প্রভাব । বঙগত্রী, জ্যেষ্ঠ ৪৩, পৃঃ ৬৩৫-৮ । 
পশ্চিম-জার্মীনীর জিপংসিদের কথাভাধার অভিধান হইতে ভারতীয় ভাষার শব্দের সহিত ধ্যনিসামা- 
বিশিষ্ট কতগুলি শব্দের সংকলন। 


বারি] সাহিত্য-বার্থা ৪৭ 
ইতিহাস 


প্রবন্ধ 


শ্রীনলিনীকাস্ত ভট্টশালী--কৈবর্তরাজ দিব্য। ভারতবর্ষ ৪৩, পৃঃ ৩২-৪১। 
দিবোর রাজপদে নির্বাচন সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণ। আছে, 'রামচদ্রিত? গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ সাহাযো 
তাহার নিররন। . 
শ্রীসরসীকুমার সরম্বতী--পাঞুনগর | ভারতবর্ষ, বৈশাখ »৪৩, পৃঃ ৭৯২-৫ | 
পাওুনগর ব হিন্দু আমলের পাওয়ার স্মতিনিদর্শনসমূহের পরিচয়। 
শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী--বৈদিকধুগের শিক্ষাপদ্ধতি। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ৪৩, পৃঃ 
৯৫৫-৮ | 
বৈদিক সাহিতো ত্রহ্গচর্য সন্বপ্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহাদের আলোচন1। 


শ্রীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে কলিকা'তার বাঙালী সমাজ। 
প্রবাসী, জ্যেষ্ঠ *৪৩, পৃঃ ১৫৯-১৬৬১ আষাঢ় ৮৪৩, পৃঃ ৩১৮-৩৩১। 
প্রথম বাঙালী সংবাদপত্রসেবী ভবানীচরণ বান্দাপাধা।য়-রচিত 'কলিকাতী। কমলালয়? ও সমাচার দর্পণ 
নামক প্রাচীন সংবাদপত্র অবলম্বনে কলিকাতার বাঙালীনমাজের চিত্র প্রদর্শন | 
শ্রীনগেন্ত্রনাথ ঘোষ-_আগ্রা-অযো ধ্য। প্রদেশে কতিপয় বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ। প্রবাসী, 
জ্যেষ্ঠ ৪৩, পৃঃ ২২৬-৩৩। 
সারনাথ, কোঁশান্বী, এ্রাবস্ত', দাকেত, পাবা ও কুশীনারার প্রাচীন উন্ঠিহান ও বৌদ্ধ নিদর্শনের 
আলোচন]1।' 
শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় _পাশ্চাত্যমতে বেদের আলোচন1। ভারতবর্ষ, বৈশাখ ”৪৩, 
পুঃ ৬৮৫-৯১। 
উইন্টারনিটূজ প্রণীত 71136075012 98177810776 156615519 গ্রন্থে নিবন্ধ বেদ্বিষয়ক কয়েকটা উত্ভির 
প্রতিবাদ। 
আবছুল মওছুদ--শাহজাহানের সিংহাসন লইয়া বিবাদ। মাসিক মোহাম্মদী, 
বৈশাখ *৪৩, পুঃ ৪৪৫-৯১ আযাঢ় ৪৩, পৃঃ ৬০৫-৭ | 
বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বনে বিবাদের বিস্তৃত বিবরণ । 
শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়__বঙ্গে মাংগ্তন্তায়। প্রবাসী, আষাঢ় 8৩, পৃঃ ৩৬২-৩৬৯। 
পাহাড়পুর ও মহাস্থান গড়ে খননের ফলে প্রাচীন স্তরে প্রান্ত গুপ্তযুগের ধ্বংসাবশেষ, অন্থাত্র বর্ণিত 
মাতস্তগ্তায়ের যাথার্থা প্রমাণিত করে, ইহাই এই প্রবঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
শ্রীপাচুগোপাল বন্য্যোপাধ্যায়--পিগুরিদিগের বিবরণ। বঙ্গশ্রী) যে ০৪৩, 
পৃঃ ৭০৬-৮। | 
১৮১৮--২৩ থৃষ্টাব্দের “সমাচার দর্পণে” প্রকাশিত পিগারিদিগের বিবরণ সংকলন। 
গ্রীউপেন্্রনাথ ঘোষ__দীন-ই-ইলাহী”। মা'পিক, বন্ছুমতী, বৈশাখ +৪৩, পৃঃ ৩৯-৪৩। 


আকবর করৃণক বিভিন্ন ধমে'র সমন্বয়ে গঠিত “দীন-ই-ইলাহী' নামক নূতন ধর্মের মম? উদ্দেগ্য ও 
বিধানাদির আলোচন]|। : 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্িকা [ এস সা! 
দর্শন 


গাবন্ধ 
প্রক্ষেত্রমোহন বন্থ-_ প্রঙ্জনের প্রগতি । ভারতবর্ষ, জ্যেষ্ঠ /৪৩, পৃঃ ৮৩৩-৪১। 
জাগতিক বন্থতন্ব লহ্বঞ্জে মানবের চিন্তাধারার কমপরিণতির পরিচয় । 
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়-_কৃষ্জলীলায় কামায়ন। বিচিত্র!) জ্যৈষ্ঠ ৪৩, 2 
কুষ্চলীলাবর্ণনায় শৃঙ্গাররমের প্রভাবের আধাম্মিক রহন্ত নিদেশি। 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ_খষি চুয়াংজুর জীবনী ও বাণী। উদ্বোধন, বৈশাখ "৪৩, 


পৃঃ ৪৩৬-৪১ | 
চীনের তাও ধর্মমতের বাখ্যাতা চুয়াংজুর জীবনবৃত্তান্ত ও উপদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 
বিজ্ঞান 
গ্রন্থ 


গণিতপরিভাষা। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আন1। 
পূর্বপ্রকাশিত ও পরিষৎ-পত্তিকার বতর্মান বর্ষের প্রথম সংখার সাহিতা-বার্ায় উল্লিখিত পুস্তিকার 
সংশোধিত সং্গরণ | 
গাবন্ধ 
শ্রীনির্্লচন্দ্র লাহিড়ী-_ভাবনিণয়ে বিভিন্ন মত। ভারতবর্ষ, আষাঢ় +৪৩, পৃঃ ৯৩-৯৮। 
ফলিতঞ্জো তিষের ভাবনির্ণয়বিষয়ে প্রাচা ও পাশ্চাতা বিভিন্ন মতের গুণাগুণ আলোচন] | 
শ্রীনীলরতন কর-_শক্তির রূপান্তর । মাসিক বন্থমতী, জৈষ্ঠ ৪৩, পৃঃ ৮৩১-৮৩৭ | 
বর্তমান জগতে প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্ধাকরী করিয়। ভুলিবার চেষ্টার ইতিহাম। 
শীজ্যোত্াশস্কর ভাদুড়ী- গ্রীণ, মতবাদে তৃপৃষ্ঠপরিকল্পনা । বিচিত্রা, বৈশাখ +৪৩, 
পৃঃ ৪৯৩-৪৯৯ | 
তৃপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগ সংস্থানের বৈচিত্রা নিদেশায্মক মতবাদের আলোচন]। 
শ্রীফণিভূষণ দত্ত-_ভারতীয় গণিতে “পাই” | ভারতবর্ষ, বৈশাখ ০৪৩, পৃঃ ৬৭৫-৬৭৯। 
“পাই? ব। বৃত্তের পরিধির সহিত বাসের আনুপাতিক সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয় গণিতগ্রন্থের গণনার 
পরিচয়। 
শ্রীন্নকুমাররঞ্জন দাশ- দিল্লীর প্রাচীন মানমন্দির। প্রবাসী, জ্যেষ্ঠ ৪৩, পৃঃ ১৮৫-৯১। 
অন্বরাধিপতি জয় সিংহ-প্রতিগ্লিত মানমন্দির ও তাহার যন্থ্ার্দির পরিচয়। 
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধায়__বৈজ্ঞানিক পরিভাষা । প্রবাসী, বৈশাখ £৪৩ পৃঃ ১২৪- 
৩০) জ্যেষ্ঠ ”৪৩, পৃঃ ২৬৬-৭২।' 
কলিকাতাবিশ্ববিস্যালয়-প্রকাশিত 'গণিত' পরিভাষার বিস্তৃত আলোচন1। 
শ্রীগিরিজা প্রসন্ন মভুমদার-_ব্যাক্টিরিয় | প্রকুতি, ১২৪৪৯-৪৫৮। 
বিভিন্ন রোগের মূল কারণ বযাক্টিরিয়ার আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রতীকার সম্বন্ধে আলোচন। 
শ্রীবীরেশ্বর চত্রবর্তী-_সংখ্যালেখন-প্রণালী। গ্রক্কৃতি, ১২৪৯২-৯৭। 
প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশের সংখালেখন প্রণালীর ইঙ্গিত। 


( মূল্যতালিকা-_পরিষদের সদন্ত ও সাধারণের পক্ষে ) 


১। চণ্তীদাস-পদ্দাবলী ১ম থণ, 
. সম্পাদক শ্রহরেকুষ যুখোপাধ্যায় 
্ সি পন্ননীতিকুমার চট্টো- 
২৭ ও ৩২ 
২। ্র্গোরপদ তরজিলী, নব-সংস্করণ, 
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তি- 
ভূষণ-.. ৩॥০ ও ৪৩ 
৩। শ্রী্রীপদকল্পতরু, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
সতীশচন্ত্র রায় সম্পাদিত---৫২ ও ৬০ 
চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ঃকীর্তন 
শ্রীবসম্তরঞ্জন রায় সম্পাদদিত--- 
দ্বিতীয় সংস্করণ ৩ ও ৪২. 
৫| সংকীর্তবনাস্বত-_দীনবন্ধু দাসের 


শ্রীঅমূলাচরণ বিদ্যাভৃষণ সম্পাদিত 
৮০ 


৬। কালিকামজল বা বিস্তাসুম্দর 
অধ্য/পক শ্রচিস্তহরণ চক্রবর্তী 
সম্প।দিত _ ১২ ও ১০ 

৭। ব্রসকদন্ব-কবিবল্লভ-রচিত 
অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
ও অধ্যাপক শ্রীআশ্ততোষ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ১২ ও ১০ 

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 
রীবজেন্্রনাথ বন্দ্যে।পাধ্যায় প্রণীত-_ 
১৭ ও ১০ 
লেখমালাদুরম্ী (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ) 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ॥*১ ৪০ 
৯১] সভ্যতার 
€ 01206) 
অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১২১ ১৪০ 
নেপালে বাঙ্গাল! নাটক 
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ১২১ ১ র্ 
৯২। জ্যোতিবদর্পণ 
শ্ীঅপূর্ববচন্দ্র দত্ত প্রণীত 


১৩ মাথুর কথা 
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত 


৯৯ 


তৈহ ১1 


চে. চি 


রািস্থান-_বঙীর- সাহিত্য-পরিষূ মন্দির, কলিকাতা 


১৪। সংবাদপত্রে জেকালের কথা | 
জীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্কলিত 


প্রথম খণ্ড. ২২ ও ২৯ : 
দ্বিতীয় খও-- ৩২৩৩০ 
তৃতীয় খও্-- ২০ ও ৩1% . 


১৫। হরপ্রসাদ সংবর্ধম লেখমালা, ২ খণ্ডে 
ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এবং 
' ডক্টর- -্রী্ঘনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ৪২ ও ৫৬. 
১৬। ভ্যায়দর্শন-_-বাৎস্তায়ন ভাষ্য | 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্ক" 
বাগীশ সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
৬৭ ও ৮॥০ 
১৭। জর্ববসংবার্দিনী-_বৈষণব দর্শন 
শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত-- 


১৪০ ও ২1০ 
১৮। কৌলমার্গ-রহম্ত 
মতীশচন্ত্র সিদ্ধাস্তবাগীশ সঙ্কলিত--- 
৯০ ও ১॥০, 


১৯। সঙ্গীতরাগকল্সদ্রুম, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ধু সম্পাদিত-- «২. 
২৯। উত্ভিদ্‌ জ্ঞান ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
গ্রীগিরিশচন্্র বন্থ প্রণীত--১॥* ও. ২।০ 
২১। কমলাকাস্তের সাধক-রঞ্জন | 
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ 
সম্পাদিত ূ (৯১ ১৬ 
২২। অহাভারত ( আদিপব্ব ) | 
মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শাস্ত্রী 
সম্পাদিত ২২১ ৩৬. 
২৩। ভ্রীকষ্ঃ-মজল | 
শীতারাগ্রস্ন উ্টাচারধ্য সম্প! দিত 


| ১২৭ ১॥|ও 
২৪। গ্োরক্ষ -বিজয় - রি 
শ্লীঅআবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ 


সম্পাদিত 18০১ 8৯ 
২৫। সংস্কৃত পুথির বিবরণ 
অধ্যাপক শ্রচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


একাধারে খাগ্য ও পানীয়ের কাজ করে। 
দেহের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিতে ইহা অদ্ভিতীয় | 


মল্ট, কোকো?) হুপ্ধ, লেমিথিন ও 
ভাইটামিন সহযোগে প্রস্তুত । 
লঘু অথচ পুষ্টিকর 





২১ নং.বলরাম ঘোষ স্ীট, কলিকাত। পুরাণ প্রেস হইতে | 
প্পুর্ণচন্্র মুন্সী ও গ্রীকালিদাস মুল্সী কর্তৃক মুদ্রিত। 


 আিচতারিশ ভাগ]... | [ খিতীয় সখ্যা 





ৃ 
্ কলিকাতা) ২৪৩।১, আপার .সাকুলার রোড 
হইতে জ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 


পত্রিকাধ্যক্ষ 
্ শ্্ীচিন্তাহরণ চক্রবতী 





বনীয়-মাহিচ্য-গরিষদের ভ্রিছারিংশ বর্ষের বর্মাধ্য্বগ 


স্তর যু যছুনাথ সরকার দি-আই-ই, এম এ ডি লিট্‌ 
সহকারী সভাপতিগণ 
প্ীধুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধায় এম এ জীযুক্তা অনুরূপ দেবী 
রায় গ্রীযুক্ত জলধর সেন বাছাছুর শীযুক্ত বুণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ 
পরীযুক্ত রাজশেখর বঙ্গ এম এ শ্রীযুক্ত মন্মথমেহান বন্থু এম এ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম এ বি এল, মহামহৌোপাধায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদান দিদ্ধান্তবাগীশ 
পি-এইচ ডি 
সম্পাদক-_অধাপক জীযুক্ত অমূলাচরণ বিদ্যা ভূষণ 
সহকারী সম্পাদকগণ 
যুক্ত নলিনীরঠীন পঙ্ডিত সাহিতাবন্ধ জীযুক্ত দিগিন্ত্রনাথ কাবা-বাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূণ সেন আযুর্ব্বেদশান্ত্রী প্রীযুক্ত হধাকান্ত দে এম্‌ এ বি-এল 
ভিষক্রত্ব এল এ এম এন্‌ 
পত্রিকাধাক্ষ--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তা হরণ চক্রবর্তী কাবাতীর্থ এম এ 
চিত্রশালাধ্যক্ষ-_-ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম এ? বি এল, পি-এইচ ডি; ডি লিট 
্রস্থাধা্- জীযুক্ত নীরদচন্ত্র চৌধুরী 
কোষাধ্যক্ষ-ডক্টর ঞীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহ। এম এ; বি এল, পি-এই5 ডি) ডি-লিট 
পুথিশালাধাক্ষ--অধাপক শ্রীযুক্ত মণীক্রমোহন বনু এম এ 
আয়-বায়-পয়ীক্ষক 
শ্রীযুক্ত বলাইচীদ কু বি এস্‌-সি, জিডি এ আর এ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এফ-আর-এস 


ত্রিচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্বাহুক-সমিতির সভ্যগ্ণ 


১। অধাপক রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুর এম এ ২ প্রযুক্ত ব্রজেক্্নাথ বন্দ্যোপাধায়, 
৩। শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম, 8 শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রপাথ ধঙ্গ এম এ €৫। অধাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 
সরকার এম এ ৬| পরীযুক্ত শৈলেন্ত্রকৃঞ্ক লাহা! এম এ। বি এল। ৭। শ্রীযুক্ত সঞ্জনীকান্ত দাস) ৮। 
অধাপক ঞ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ এম এ) ৯। আীযুক্ত চারচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম এ) ১০। শ্রীযুক্ত প্রফুল্পকুমার 
সরকার বি এল, ১১। অধাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাবাতীর্থ এম এ ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
চট্টোপাধায় বি এস-সি। ১৩| আীযুক্ত পরিমল গোন্বামী এম এ ১৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ 
তককভীর্থ, পণ্তিততৃষণ, ভিষক্শিরোমণি, শাস্ত্রী) ১৫। শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত দত এম-আর-এ-এস, ১৬। অধাপক 
যুক্ত সবণীভিকুমার চট্টোপাধায় এম এ, ডি-লিট, ১৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বহু এম এ, ১৮। 
যুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, 3১১ প্রযুক্ত অনাথগোপাল দেন এম এ) ২০। শ্রীযুক্ত ঘোগেশচ 
বাগল বি-এ। ২১| আীযুক্ত হুরেন্রচন্ত্র রায় চৌধুরী” ধর্মভুষপ। ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ টা 
এম এ ২৩। জ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধায় বি-এল, ২৪। প্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধায়। ২৫। 
জীধু্। সতীশচন্ত্র আচঢা, ২৩। প্রীযুক্ত রধীরচন্ত্র রায় রী বি-এল, সলিসিটর, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
গিরীশচন্ত্র ঘোষ। 


ত্রিচত্বারিংশ ভাগ ] [ ছিতীয় সংখা 


সাহিত্য.পরিষৎ-পত্রিক। 


েজল্মাহিনক্ষ 
পত্রিকাধাক্ষ 


শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


(প্রবঙ্গের মভামতের জন্য পত্তিকাধাক্ষ দায়ী নহেন) 


১। পবনদূত-বণিত বাঙ্গল। দেশ  শ্রীযোগেন্দ্রজ্্র ঘোষ ৮০, ৪ন. 
২। দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহ।স-_ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ৬০ 
৩। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল__ শ্রী্কুমার সেন এম-এ **, ৬৪ 
৪। উডিষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে 

চৈতন্ত-দেবের কথা-_ শ্রীপ্রতাত মুখোপাধ্যায় এম-এ *** ৭৪ 
৫ | কয়েকটি জাগগ।ন-__ মুহম্মদ মণসুর উদ্দীন এম-এ .." ৮২ 


৬। সাহিত্য-বাতী__ পত্রিকাধ্যক্ষ ক ৮৭ 
১১১১১১১১১১0 


এডওয়ার্ডম টনিক 


ভ্ররোগে অব্যর্থ 












ুল্ডিকঞাল্লগত্লেল্ল ম্বাছজ্লান্ল জলক্ষঞ্া 


ঠাকুরমার ঝুলি 


উধারাগের মত উজ্জল নূতন রাজসংস্করণ-_দেড় টাকা! 


এধীন্ষাত্শিল্াতন ম্লান হ্চম্বিস্পেশ্রন্ল ও্রলীভ্ভ 


শ্বীভার এমন নরল, ছন্দোবৈচিত্রাময় অপূর্ব বঙ্গানুবাদ কি পড়িয়! দেখিবেন না? মুলা বার আন। 


এ্ীক্তল্বক্ভুভ্তি লাস ভনক্ষণভিলত্ভ ভিজ চেল ই 


কথিকা 


ভক্তমাল, বৌদ্ধজাতক, পঞ্চতশ্, ঈশপের নীতি-কাহিনী, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিতাঃ পুরাণ, বৈদিক 
সাহিতা, রাজতরঙ্গিণী, কথাসরিৎসাগর, রাজস্থান বেতালপঞ্চবিংশতি ও নানাদেশের ইতিহাস 
হইতে সংগৃহীত। মূল্য বার আন 

ছিল ম্বোঙ্গেত্দ্র »ান্য ভিশিস্পিহ, হাহ 











৩৮ নং ডি, এল, রায় প্র, কলিকাতা 
সি, কে, মেন এণ্ড কোত্র ্ 
গসুত্ন্ক ওপচগান্র্র ন্বি্ভাঙ্গা সী 
টু জাতীয় সাধনার একদিক উজ্জ্বল করিয়াছে । রর 
জগতের যাবতীয় চিকিৎস গ্রন্থের মূল ভিত্তিস্বরূপ মহা গ্রন্থ 
রি পর 
টি চরক সংহিতা 


চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কুত 'আরুর্বেদ-দীপিকা” ও মহামহো- 
পাঁধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরঘ্র কবিরাজ মহোদয় গণীত 'জল্প-কল্পতর" নাঙ্গী 

উউল্চাভ্র্ তলভ্িজ্ঞ- কেন্বম্াগন্লান্কল্তে 

উৎক্ুষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ ছারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সম্কলিত 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র সুত্রস্থান, মূল্য ৭॥০; ডাকমাশুল ১৩/ৎ 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬॥*, ডাকমাশুল ১৩/*, 
তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮৬ ডাকমাশুল ১/৬/০ 
সমগ্র ৩ খণ্ড একত্রে ১৮ মাশুলাদি শ্বতন্ত্র। 
তিন, কে ০2০লভ্ন ৬ ্োহ৩ লিমিটেড। 
২৯) কলুটোলা ;) কলিকাত]। 


ন্বিস্ম্সন্কুম্মান্ল সম্পন্ষান্সেলল স্বালা স্বইই 
১। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাক্ত্ 

প্রথম ভাগ :--নয়! সম্পর্দের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্টা, মূলা ২।* 

দ্বিতীয় ভাগ :-_ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়। খু'ট? ৭১* পৃষ্ঠা, 8৪টা। ছবি, মূলা ৪২। 
২। নয়৷ বাঙলার গোড়া পত্তন 

প্রথম ভাগ £-জ্ঞীনকাও, ৫৩৯ পৃষ্ঠা, ১৫ট। ছধি, মূলা হ॥5| 

দ্বিতীয় ভাগ £--কর্দকাও্ ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূলা ২২। 
৩। বাড়তির পথে বাঙালী, ৬৩৬ পৃষ্ঠ, ৪৫ট1 ছবি, মূল্য ৩।০। 
৪। স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি ( জান্মাণ গ্রন্থের তরজমা ), ২৩০ পৃষ্ঠা, ২। 
& | ধনদৌলতের বূপাস্তর (ফরাসী গ্রন্থের তর্জম। )) ৩১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ । 
৬। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (জান্মাণ গ্রস্থের তর্জম! ), ৩৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০। 
৭। হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩২। 
৮। “বর্তমান জগ”- গ্রস্থাবলী ( বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠ।য় সম্পূর্ণ ) 

ষ্ট খও১.-বর্তমান যুগে চীন সাআাঞজা) ৪৫০ পৃষ্ঠা) ৫০ট] ছবি, মূলা র্‌ | 

সপ্তম খণ্ড-চীন। ভাতার অঃ আঃ ক, এ, ১৫০ পৃষ্ঠ।, মূলা ১২। 

অষ্টম খও।-পা।রিসে দশ মাস, ৩১২ পুাঃ মূলা ২৯ । 

নবম খণ্ড পরাজিত জান্মাণি ৭০০ পুষ্ট, ৯৪ট। ছবি, মুলা ৬২। 

দশম খও্)-হইট্‌সার্লাও, ৭৫ পৃষ্ঠা? ৪ট। ছবি, মূলা 9০ | 

একাদশ খণ্ড_ইতভালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা1 ছবি, মূলা ১৪) 

দ্বাদশ থণড+_ দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা» মূলা ২২ | 


বি সিংহ আগ্ড কোং, ২*৯ কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা । 


প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬শ্রীগ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির । 
ইহ1 একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি 
আসন আছে। দেবত! সিদ্ধেশ্বরী, মহাঁকাল--উভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়! 
লাইনের জীরাট ষ্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বের মন্দির । 


সেবাইত- শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 


কেশরোগ-চিকিৎসক ভাঃ এন, সি, বস্থ্ব এম বি আবিষ্কৃত ও বহু পরীক্ষিত টাক, কেশ- 
পতন, ইত্যাদি কেশ-রোগের এবূপ মহৌষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১২। তিন শিশি 


২॥০। পরীক্ষ] প্রার্থনীয়। 
স্টামবাজার মার্কেট( দোতাল। ), কলিকাতা । 


১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 


কিছু ফ্যামিলি এনুইটি ফা লিমিটেছ্। 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগর-প্রমুখ মনীবিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 


ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত 
৬৪ বৎসর ধরিয়। নিঃসহায় বিধবা! ও উপায়হীন পুত্রকচ্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা 
করিয়। শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও ম্বত্যু হইতে রক্ষা করিয়া 
আসিতেছে। ইনার সঞ্চিত অর্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের তহবিলে রক্ষিত 
হয়; এজন্য ইহা সম্পুর্ণ নিরাপদ । আদায়ের সুবিধার জন্য গবর্ণমেন্ট 
এই ফাণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিনা হইতে ঠাদ। কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
ধাহার। সরকারী চাকরী করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে কিন্বা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে এবং মফঃস্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা গাব-ট্রেজারীতে এই কাণ্ডের 
টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালার এই আর্থিক দুর্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী 
হিন্ছুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাদ৷ দিয়া 
ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়াসের সংস্থান করা উচিত। 
টাদার হার অতি অল্প এবং দ্রাবী অতি অল্প সমগ্র মধ্যে মিটান হয় ও 

আফিসের থরচায় মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়। 

সঞ্চিত মুলধন--২২০*,***১ - 
প্রদত্ত পেন্শন--১৯১৯,৯৭০২, 
সভাগণ গ্রাতি বৎসর নিজেদের ভিতর হইতে ১২ জন অবৈতনিক ডাইরেকৃটর 
নির্বাচিত করিয়। এই ফাণ্ডের কার্ধ্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর 
পরিচালন-বায় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়। 
ইহার সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্তমানে তাহাদের ছুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে 
বায় হয়। | 
নিয়মাবলীর-জঙ্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন । 
২5০০ জচন্তিস্পত্নে জ্জ্রাত্ত এজেম্ই্ট আন্বশ্তান্ক 
সেক্রেটারী নর 
হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফাণ্ড লিঃ। 
৫, ড্যালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা 
ৃ টেলিফোন--ক্যাল ৩৪৯৪। 


পবনদূত-বণিত বাঙ্গাল! দেশ 


পবনদূত; কাব্য মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের অন্ততম সভাকবি ধোরী কবিরাজ-রচিত। 
ইহা! কালিদাসের মেঘদুতের অনুকরণে লিখিত। এই কাব্যের নায়ক স্বয়ং লক্ষমণসেনদেব এবং 
নায়িকা মলয়পর্বতবাসিনী কুবলয়বতীনায়ী এক গন্ধব্বকন্তা। মহারাজ লক্ষমণসেনদেব যখন 
ভূবনবিজয় ব্যপদেশে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন, তখন এই গন্বব্বহৃহিত1 তাহার রূপে 
মুগ্ধ হন। লক্ষ্ণসেন বিজয় অভিযান শেষ করিয়া! গৌঁড়ে প্রত্যাগমন করিলে এই বিরহ- 
বিধুরা কুবলয়বতী মলয়পবনকে দূতরূপে তাহার রাজধানী বিজয়পুরে প্রেরণ করেন। 

মলয় পর্বত হইতে বিজয়পুরের পথে কবি দক্ষিণাপথের নানা স্থানের বর্ণন৷ করিয়া, 
অবশেষে পবনকে উড়িষ্যার মহান্দী-তীরস্থ যযাতিনগরে উপস্থিত করিয়াছেন । ইহার 
পরেই 'গঙ্গাবীচিপ্রুতপরিসর, সৌধমালাসমস্থিত ুদ্ধদেশের বর্ণনা করা হুইয়।ছেং। এই 
প্রসঙ্গে কৰি লিখিয়াছেন যে, এই স্থানের ভূমিদেবাঙ্গনাগণত “নবশশিকলাকোমল” তালী- 
পত্র কর্ণাভরণরূপে পরিধান করিতেন। এই একটি কথায় সেই সময়কার ব্রাহ্গণ-স্ত্রীগণের 
সাদাসিধা বেশভুষার স্থন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেনরাজগণের সময় যে ব্রাঙ্গণপত্বীগণ 
আড়ম্বরহীন জীবন যাঁপন করিতেন, তাহা! কবি উমাপতিধরের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। 
বিজয়সেনের দেওপাড়া: প্রশস্তিতে* লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ বিজরসেন শ্রোত্রিয় ব্রাক্গণ- 
গণকে বু ধনরত্ব দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পত্বীগণ এতদ্বিষয়ে এতই অনভিজ্ঞ 
ছিলেন যে, নাগরিকাগণ কিরূপে রত্বাদি চিনিতে হয়, তাহ তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন ; 
যথা-মুক্ত। কার্পাস-বীঞ্জের ন্ায়, পান্ন।র রং শাকপত্রের স্তায়, ডালিম পাঁকিয়! ফাটিয়া গেলে 
তাহার ভিতরস্থ দানাগুলি যেরূপ দেখা যায়, চুণি সেইরূপ, রৌপ্যের বর্ণ লাউফুলের ন্যায় 








& ১৩৪২1২৭এ ফাল্তন, বঙ্গীয়-নাহিতা-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে গঠিভ। 

১। ঞীযুত চিন্তাহরণ চকুব্ী, এম-এ, কাব্যতীর্ঘ সম্পাদিত ও কলিকাতা সংক্গত সাহিহা-পরিষৎ কর্তৃক 
প্রকাশিত। অনুবাদের অভাবে অনেকেই গ্রন্থখানির রদান্বাদনে বঞ্চিত রহিয়াঃছন এবং উহার আশানুরূপ 
আলোচনাও হইতে পারিতেছে না। অন্পাদক মহাশয় .এই অভাব দুর করিয়] স্থধীনগুলীর কৃতজ্ঞতাতাজন 
হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 

ই গঙ্গাবীচিপ্ন তপরিনরঃ দৌধমংলাবতংসো 

যাল্ততু্চৈন্্রয় রনময়ে বিশ্ময়ং হঙ্গাদেশ: | 
শ্রোত্রক্রীড়াভ রণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং 
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং মন্ত্র যাতি ॥ ২৭ 

৩। টীকাকার “ছুমিদেবাশগনানাং শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'রাজমহিযীণাম্ঃ। অমরূকাষে “ভুদেব" শব্দের 
প্রতিশব্দ 'ব্রাহ্মণ? দেওয়া! হইয়াছে, আনরা সেই অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছি। 

৪| মুক্তা: কর্পাসবীনৈর্দরক শকলং শাকপত্ররলাব্‌পুষ্পৈ কপ্যাণি রদ্বং 

পরিণতিভিদুরৈকু-ক্ষিভির্দীড়িমানাম্‌। 
কুষ্মাপীবল্পরীণাং বিকসিতকুহ্ছমৈ: কাঞ্চনং নাগরীভি: শিক্ষান্তে ঘতপ্রসাদাদ্‌ 
বহুবিভবভুষাং যোবিতঃ শ্রোত্রিয়াপাম্‌ ॥ ২৩ 
(10790750650708 02 73600681) ৬০1. 711 0. 48) 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ছ্িতীয় সংখা! 


এবং স্বর্ণের বর্ণ কুম্মাগুপুষ্পের স্তায়। বিজয়সেনের এত রত্বাদি দান করা সত্ত্বেও তাহার 
পৌত্রের সময়ও এই সরলা! ব্রাঙ্ষণ-পত্বীগণের মধ্যে যে. বিলাসিতা! প্রবেশ করিতে পারে নাই, 
তাহ! তাহাদের তালপত্র আভরণরূপে ব্যবহার দ্বারাই জান। যাইতেছে। 

অতঃপর কবি বলিতেছেন যে, এই নুদ্গ দেশে “কমলাকেলিকার মুরারি সেনবংশীয়- 
গণ কর্তৃক দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হুইয়৷ বাস করিতেছেন। তাহার সেবাকারী লীলাকমলহৃস্ত 
বাররামাগণকে দেখিয়। লক্গমী বলিয়! ভ্রম হইত।* এই প্রপঙ্গে দুইটি কথ! বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । প্রথমতঃ এ স্থলে আমরা শুধু মুরারির মৃত্তিরই বর্ণন! পাইতেছি। তাহার 
শক্তি রাধা কিংবা লক্ষ্মীর ক।ন বিগ্রহের উল্লেখ এনম্থানে নাই। লক্ষী যে ছিলনা, 
তাহা “লঙ্ষ্ীশঙ্কা” কথ। ছার! স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয়ত; বাররামার বর্ণন।। 
বর্তমীন সময়ে বাররাম। বা দেবদাসী শুধু দাঁক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূছে ও পুরীর জগন্নীথের 
মন্দিরেই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এই প্রথ| যে, পুর্বে বঙ্গেও প্রচলিত ছিল, তাহা! 
পবনদুতের এই উক্তি প্রমাণ করিতেছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতেও প্রহ্যয়েশ্বরের 
মন্দিরে বাররামার উল্লেখ পাওয়! যায়।* ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, আকাশই যে দেবতার 
লঙ্জ! নিবারণ করে, মহারাজ বিজয়সেন তাহাকে বনু বিচিত্র বসন দান করিয়াছেন, 
যিনি অর্ধ পত্ীর ঈশ্বর, তাহাকে তিনি শত শত রত্বালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী রমণী এ্দান 
করিয়াছেন, ধাহার বাসস্থান শ্শান, তাহাকে তিনি রাজপ্রাসাদশোভিত নগরী দান 
করিয়াছেন। ইহা হুইতেও প্রাচীন উল্লেখ পাওয়৷ যায় রাজতরঙ্গিণীতে।' কহলন 
লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় (৭৭২-৮০৬ খুষ্টাব্ব) যখন ছদ্মবেশে পৌগুযবর্ধন 
নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তত্রস্থ কার্তিকেয়মন্দিরে কমলানায়ী এক দেব- 
নর্ভকীর সহিত পরিচিত হুইয়াছিলেন। 

কবি আরও লিখিয়াছেন যে, এই দেশে অর্থাৎ স্ু্ষে কৈলাস পর্বতের ন্যায় ধবল 
আগারসমূহে শে।ভিত চন্ত্রার্ধমৌলির একটি নগর আছে। প্র স্থানে বহু বাররামার বাস। 
এই নগরে গঙ্গাতীরে রঘুকুলগুরু নুর্য্যের এবং অর্ধনারীশ্বরের মন্দির বর্তমান। এই পুণা- 
ক্ষেত্র এবং গঙ্গার মধ্যে মহারাজ বল্লালসেন-নিশ্মিত একটি সেতুবন্ধ আছে। এই বাধের 
উপর আরোহণকারী গঙ্গাক্নানার্থী জনগণের নিকট অমরনগরী-সন্িরুষ্টা গঙ্গ! ছুইটি বলিয়া 
প্রতীয়মান হইত। সেতুবন্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করতঃ “প্রেমলোলা+ গঙ্গা সফেন তরঙ্গমালা- 








৫। তন্মিন্‌ সেনাম্বয়নৃপতিন। দেবরাজাভি বক্তে। 

দেবঃ সঙ্গে ববতি কমলাকেলিকারে মুরারি: | 

পাণৌ লীলাকমলমসকুদ্‌ যৎসমীপে বহস্তো। 

লক্্ীশঙ্কাং প্রকৃতিন্ভগা; কুর্ববতে বাররামাঃ ॥ ২৮ 
৬। উচ্চিত্রাণি দিগন্বরহ্ত বসনান্তর্ধাঙ্গনান্বা মিনে। রত্বালংকৃতিভির্র্বিশেষিতবপুঃশোভাঃ শতং সুক্রবঃ। 

পৌরাঢযাশ্চ পুরী: শ্মশানবসতের্ডিক্ষা ভুজোসাক্ষয়াং লক্ষ্মীং সবাতনোদ্দরিদ্রভরণে 
সুজ্ো৷ হি সেনান্বয় ॥ ৩০ 
ী (37080171765008 02 36708%1, ড০], 111 0, 48) 

৭। রাজতরঙ্গিণী, ৪1৪২১---৪২৪ 


৪ পবনদূত-বর্ণিত বাঙ্গাল দেশ &৬ 


রূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া নিজ প্রিয় সমুদ্রের দিকে ধাবিত হুইয়াছে। তাহ দেখিয়া মনে 
হইতেছে, যেন কোন উদ্ধত! নারী চুলের মুঠি ধরিবার জন্য হস্তোত্োলন করতঃ ছুটিয়াছে।* 
ইহার পরে পৰনকে বল! হইয়াছে যে, তুমি ভক্তিনভ্রভাবে সেই জগতীপাবন দেশে 
যাইবে, ষে স্থানে 'প্রকতিকুটিলা, তপনাত্মজ। শ্টামল যমুনা জলকেলিরতা৷ সুম্ষসীমস্তিনী- 
দিগের (1) বীচিধৌত স্তনমৃগমদদ্বারা অধিকতর শ্তামল হুইয়! “আবর্তচক্র দর্শন করাইতে 
করাইতে ভাগীরথী হইতে নির্গতা হইয়াছে । তৎপর স্ন্ধাবার (সেনানিবাস ) দর্শন করিয়া, 
ভুবনবিজয়ী লক্মণসেনের উন্নতা রাজধানী বিজয়পুরে গমন করিবে, যে স্থানে চতুর গঙ্গাবাত 
_পৌরাঙ্গনাদদিগের সম্তে৷গজনিত ক্লান্তি অঙ্গসংবাহন দ্বার! দূর করিয়। দেয়।» 


পপ পপ পপ স্পা 








১ কিউ 





৮। ধাতস্টোর্ধং ধনপতিনগেনৈব গৌরৈরগারৈঃ 
পগ্যেস্তম্মিন্‌ নগরমনঘং চারু চন্দ্রা দ্ধমৌলেঃ : 
যত্রানেকপ্রিয়নখপদবাজতে। বাররাম। 
ভর্তভূ'যাশশধরকলা চিহ্নমন্কে বহস্তি | ২৯ 
তত্রানর্থাং রঘুকুলগুরং ন্বর্ণদীতীরদেশে 
নত্ব! দেবং ব্রজ গিরিক্থতাসংবিভক্ঞাঙ্গরমাম্। 
যাতে যশ্মিন্‌ নয়নপদবীং সবন্মরজলতানাং 
প্রৌচন্ত্রীণাং গলতি রমণপ্রেমজন্মী ভিমান: ॥ ৩০ 
তৎক্ষেত্রঞ্চ ত্রিদিবসরিতঞ্চান্তর! সেবনীয়ঃ 
প্্ীব্লালক্ষিতিপতিষশোবাদ্ধবঃ সেতুবদ্ধ? | 
আরঢানাং ত্রিদিবতটিনীন্ননহেতোর্জনানাং 
যত্র দ্বেধাপামরনগরী সম্িকৃষ্টী। বিভাতি ॥ ৩১ 
গঙ্গাং ফেনন্তবকমুকুরং বীচিহস্তে বহস্তীং 
নেবেখাব্বমথ পরিপরপ্রোটহংসাবতংপাম্‌ | 
প্রতাবৃতা ব্রজতি জলবোৌ প্রেয়সি প্রেমলোল। 
কর্ত,ং কেশগ্রহমিব কিমপুদ্ধত| যা বিভাতি ॥ ৩২ 

৩১ ঙ্লোকে পুধির বঙ্গান ও বন্ধাল পাঠের স্থলে চক্রবতী মহাশয়-কলিত বল্লাল পাঠই যুক্তিযুক্ত বলিয় 

অনে হয়| 

৯। তোয়ক্রীড়ারসনিপতৎস্থঙ্গপীমন্তিনীনাং 
বীচীধোঁতৈ; স্তনসগমদৈ: গ্ামলীতুয় ভূয়ঃ। 
ভাগীরথান্তপন তনয়! যত্র নিধাতি দেবী 
দেশং যায়াস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনত্রঃ ॥ ৩৩ 
সংসপ্পন্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্তচক্রাং 
তামালোকা ত্রিদশসরিতো নির্গতামণঘুগর্ভাৎ। 
মা নিমুক্তাদিতফণিবধূশক্কয়। কাতরোতু- 
ভীত: সর্ব! ভবতি ভুজগাৎ (কিং পুনস্বাদৃশে। ঘঃ ॥ ৩৪ 
ক্ষব্ধাবারং বিজয়পুরম্‌ ইতুদ্রতাং রাজধা নীং 
দৃষ্ই তাবছূ ভূবনজয়িনন্তন্ত রাজ্ঞোখধিগচ্ছে; | 
গঙ্গাবাতন্বমিব চতুরে! যত্র পৌঁরাঙ্গনানাং 
সম্তোগান্তে সপদ্ি বিতনোতাঙ্গসংবাহনানি ॥ ৩৬ 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ দ্িতীয় সখা 


এখন আমরা! উপরিবর্ণিত স্থানগুলির বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করিব। 

স্থদ্ধদেশ (২৭ গ্লেক )--স্ুহ্ষ বলিতে কখন দক্ষিণ-র|ঢ়, কখনও উত্তর-রাঢ়, কখনও বা 
উভতয়-রাঢ বুঝ।ইত। পবনদূতের বর্ণন! হইতে মনে হয়, যেন কবি দক্ষিণ-রাঢকেই লক্ষ্য 
করিয়াছেন। ৬মনোমোহন চক্রবর্তী বলেন :-_“সুক্গ বঙ্গদেশের একটি বিভাগের নাম। 
ইহ! উত্তর মেদিনীপুর, সরস্বতী নদীর পশ্চিমস্থ হুগলী জেলার অংশ এবং বর্ধমান জেলার 
পুর্বব।ংশ লইয়া গঠিত ।”১০ 

মুরারির দেবরাজ্য ( ২৮ শ্লোক )-_টীকাকা'র “দেবরাজ্য' অর্থ লিখিয়াছেন “দেবমন্দির” ; 
আমাদের কিন্ত মনে হয়, মুরারির সেবার জনক সেনগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিস্তীর্ঘ ব্রদ্ধোত্তরকেই 
দেবরাজ্য বল হইম্াছে। সম্ভবতঃ লক্মণসেনের রাজ্যা2িষেক উপলক্ষে তাহার দ্বিতীয় 
রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত ত।ত্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান গোবিন্দপুরই এই দেবরাজ্য।১১ শ্রীযুক্ত কালিদাস 
দত্ত বলেন যে-_এই স্থান চব্বিশ পরগণ! জেলার সোণ।রপুর থানার অধীন এবং আদি গঙ্গার 
পশ্চিম তীরে অবস্থিত। গোবিন্দপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীধুক্ত শচীন্তরনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁটীর সন্নিকটে একটি প্রাচীন ইষ্টকন্ত,প জঙ্গলীবৃত হইয়। প্রা ছুই তিন বিঘ। 
জমির উপর পড়িয়া আছে। উহার মধ্য হইতে বহুসংখ্যক সুন্দর কারুকাধ্যমপ্ডিত ইষ্টক 
পাওয়! গিয়াছে। হয় ত মুরারির মন্দিরই এখন ইষ্টকস্ত পে পরিণত হইয়াছে ।»২ 

ন্দ্র্ধমৌলি বা শিবের নগর ( ২৯-৩২ শ্লোক )-_প্রীমুত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় 

লিখিয়াছেন যে, “শিবের নগর” বলিতে বর্তমান হাওড়া জেলার শিবপুরের স্তায় কোন প্রকৃত 
সহরকেই বুঝ1ইতেছে কি না, তাহ] বল! সহজ নহে ।১* তিনি সম্ভবতঃ শিবপুরের অবস্থান 
এবং নামার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এরূপ অনুমান করিয়া থাকিবেন। নিয়লিখিত কারণে 
তাহার এই অঙ্গমান আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। 

বর্তমান শিবপুরের নিকটে বেতড় নামে একটি প্রাচীন গ্রাম বর্তমান আছে। পর্তগীজ- 
দিগের যোড়শ শতাব্দীর মানচিত্রে ইহার অবস্থান বর্তমান শিবপুরের পশ্চিম-দক্ষিণে প্রদশিত 
হইয়াছে। তংক!লীয় বাণিজ্যের জন্য এই স্থান খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার প্রতিপত্তি সপ্ত- 
গ্রামের পরই ছিল। এই স্থানের উত্তরে গঙ্গা যথেষ্ট গভীর ছিল না বলিয়! পর্ত,গীজদিগের 
জাহাজগুলি সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে না পারিয়া, বেতড়েই নঙ্গর করিত এবং প্র স্থানে বসিয়। 
বেচাকেনা করিত। প্রাচীন বঙ্গীয় কবি মুকুন্দরাম, মাধবাচার্যয ও বিপ্রদাসের পুথিতে বেতড়ের 
উল্লেখ পাওয়। যায়। এই স্থান সপ্তগ্রম হইতে এক ভাটি দক্ষিণে এবং কলিকাতার অপর 
তীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । বেতড়ের বেতাই চণ্তী প্রসিদ্ধ দেবত৷ ছিলেন ১ 


১৩। এ. 4১9. 03, 1905) 00, 544. 
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বঙ্গাবব ১৩৪৩ ] পবনদ্ৃত-বর্ণিত বাঙ্গাল দেশ ৫৩ 


শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সন্গিকটস্থ বেতাইতলা বেতাই চশ্ডীর স্থান হইতে 
পারে। 

পূর্ব্বোন্ত গোবিন্দপুর-তাত্রশাসন দ্বার! প্রদত্ত বিড্ডরশাসন গ্রামের পরিচয়ে বলা 
হইয়াছে যে, এই গ্রাম শ্রীবর্ধম।নভূক্তযন্তঃপাতী পশ্চিম খাটিকাস্থ বেতড্ড চতুরকে অবস্থিত। 
ইহার পূর্বে জাহৃবী প্রবহমানা, দক্ষিণে লেজ্বদেবমগুপী, পশ্চিমে ভালিম্বক্ষেত্র এবং উত্তরে 
ধন্মনগর। ৬রাখালদাস নন্দ্যেপাধ্যায় বলেন যে, এই বেতচ্ড ও বর্তমান বেতড় একই 
স্থান।১« শ্রীঘুত কালিদাস দত্তের মতে জেল। চব্বিশ পরগণাপ্ অন্তর্গত বারুইপুর 
থানার অধীন 'শাসন' গ্রামই প্রাচীন বিড্ডর শাসন এবং ইহার উত্তর দিকে অবস্থিত ধ/মণগরই 
তাত্শাসনোক্ত ধর্মনগর। এই উভয় গ্রামই আদিগঙ্গ।র পশ্চিম তীরে অবস্থিত।১৬ ইহ! 
হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বর্তমান বেতড় ও ইহার সমীপবন্তা স্থানগুলি গ্রাচীন। স্থতর।ং 
শিবপুরও যে একটি প্রাচীন স্থান, ইহ| অন্ুম।ন করা বোধ হয অন্যায় হইবে না। 

ত্রিংশ শ্লে(কের প্রথমেই “তত্র” শব্দ দ্বার! বুঝা যাইতেছে যে, গঙ্গাতী রম্থ সুর্যের ও অর্দধ- 
নারীশ্বরের মন্দির পূর্বশ্লে।কে।ক্ত শিবের নগর ব| শিবপুরে অবস্থিত ছিল। আবার একত্রিংশ 
প্লোকের প্রথমেই “তৎক্ষেত্রঞ্চ কথ। দ্বারাও পুণ্যক্ষেত্র শিবের নগরকেই লক্ষ্য কর হুইয়।ছে। 
স্থতরাং মহারাজ বল্ল।লের কীন্ডি সেতুবন্ধ, এই শিবের নগর এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী ভূমিতে 
নির্মিত হইয়াছিল । মনে হয়, ইহা! একটি বাধ (6701)8/1007501)6)) পুল (0১198) নহে । এই 
বাধগুলি সাধারণতঃ দুইটি উদ্দেশ্তে শিশশ্তি হইয়া থ|কে,_কোন স্থানকে জপপ্ল/বন অথব৷ 
নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করা। বর্তমান ক্ষেত্রে উতয় উদ্দেশ্তই সম্ভবতঃ বর্তঈম।ন ছিল, 
কিন্ত শেষোক্ত কারণ যে ছিলই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শ্লে/কের শেষার্ধে বলা 
হইয়াছে যে, গঙ্গা ন্ন।নাথিগণ যখন এই বধের উপর আরোহণ করিত, তখন ত।হ।দের মিকট 
“অমরনগরীসন্নিকৃষ্টা বা শিবপুরসন্নিহিত! গঙ্গা! ছুইটি বলিয়। প্রতি ঞাত হইত। বোধ হয়, 
অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কোন নদীর বাকের কোণে দীাড়।ইলে এইরূপ দৃশ্ত 
দেখা যায়। সম্ভবতঃ শিবের নগর এইরূপ একটি বাকের উপর অবস্থিত ছিল। গঙ্গ।আোত 
বাকের নিকট তটে প্রতিহত হইয়া ইহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বোধ হম, এই ভাঙ্গন 
হইতে শিবের নগরকে রক্ষ। করিবার জন্ঠই বল্প[লসেন কর্তৃক এই সেতুবন্ধ নিশ্মিত হইয়াছিল। 

দবাত্রিংশ শ্লে।কের প্রত্যাবৃতা ব্রজতি কথাদ্বারাও আমাদের উপরের অন্থম।ন 
সমধিত হইতেছে। গঙ্গাত্রোত বাকের নিকট সেতুবন্ধে বাধা! প্রাপ্ত হুইয়া, কিয়ন্দ'র 
প্রত্য।বর্তন করতঃ সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যাবর্তন” শব দ্বারা গঙ্গ। যে দিক্‌ হইন্তে 
আসিয়াছিল, পুনরায় সেই দিকেই চলিয়! গিয়/ছিল বুঝা যাইতেছে । গঙ্গ। উত্তর দিক 
হইতে দক্ষিণ দিকে আসিতেছিল, হঠাৎ সেতুবদ্ধে প্রতিহত হইয়া, পুনরায় খানিক দূর 
উত্তর দিকে চলিয়! গিয়া, দক্ষিণবাছিনী হইয়া! সমুদ্রে পতিত হুইয়ছে। সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে যে, শিবের নগরের নিকট গঙ্গ উত্তরবাহিনী হুইয়াছিল। শিবপুরের বোটানিক্যাল 
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৫৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ দ্বিতীয় সংখ্যা 


গার্ডেনের দক্ষিণ হইতে বর্তমান টালিস্‌ নাল! বা আদিগঙ্গার মুখ উত্তর-পুর্ববদিকে অবস্থিত। 
এই উভয়ের যোগরেখ। সেই সময়ের শিবের নগরের নিকটস্থ উত্তরবাহিনী গঙ্গার কতকটা 
ধারণ। জন্মায়। বোটানিক্যাল গার্ডেনের দক্ষিণস্থ গঙ্গ। “কাটি-গঞ্গা নামে অভিহিত হয়। 
প্রবাদ, ইহ৷ পৃর্বেব ছিল না) মুসলমান আমলে একটি খাল কাটিয়া, গঙ্গ। ও দামোদর এবং 
রূপনারায়ণের সহিত যোগ সাধন করা হয়। সেই খালই বিশাল কাটিগঙ্গায় পরিণত 
হইয়।ছে এবং গঙ্গার প্রাচীন খাত যাহা আদিগঙ্গ। নামে পরিচিত, তাহ মজিয়! গিয়াছে । 
শিবের নগরের নিকটস্থ দক্ষিণবাহিনী এবং উত্তরবাহিনী অংশদ্বয়ই সেতুবন্ধ আরোহণকারীর 
নিকট ছুইটি গঙ্গ। বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সেতুবন্ধে প্রতিহত হইয়া! গঙ্জ। উত্তাল তরঙ্গমাল। 
ও ফেনস্তবক স্থষ্টি করিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইত। গঙ্গার এই অবস্থাকেই কবি, 
স্বামীর কেশগ্রহণোনুখা হস্তে ত্তোলন্কারিণী ওদ্ধতা নারীর সহিত তুলন। করিয়াছেন। 

বাঙ্গালায় একটা কথা আছে £--পগঙ্গার পশ্চিম কুল, বারাণসী সমতুল।” আবার 
শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, গঙ্গ। যত্র তত্র কুরুক্ষেত্রের সমান ফলপ্রদা, কিন্তু উত্তর- 
বাহিনী গঙ্গ। ইহার দশ লক্ষ গুণ ফলপ্রদা1।১* শিবের নগর বলিতে প্রধনতঃ কাণীকেই 
বুঝায়। কাশী গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং ইহার নিকটস্থ গঙ্গ! উত্তরবাহিনী। 
আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের শিবের নগরে বা শিবপুরে এই উভয়ই বর্তমান ছিল। 
এই জন্যই সম্ভবতঃ এই স্থানে শিবের অর্ধনারীশ্বর মুষ্তি স্থাপিত হুইয়াছিল এবং ইহার নাম 
দেওয়। হইয়াছিল শিবপুর । 

গঙ্গাযমুনার বিয়োগস্থান।-_-আবর্তচক্রের বর্ণনা হইতে মনে হয়, এই স্থলে চাকদহের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এই স্থানের এক মাইল দুরে গ্রন্থযন্নেশ্বর শিবের ও দেবীর ভগ্ন মন্দির 
বর্ভমান। বর্তমান সময়ে চাকদহের নিকট যমুনার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত- 
তত্বে গঙ্গা-যমুনার বিয়োগ স্থলের যে সীম! দেওয়। হইয়াছে, তাহাতে উহাকে সরশ্বতীর 
উত্তরে বল! হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যমুন! বা কাচড়াপাড়ার খাল সরস্বতীর উত্তরে নহে, 
দক্ষিণে । ইহা! দ্বারা মনে হয়, উত্তরে অবস্থিত চাকদহের নিকটে প্রাচীন যমুনার খাত ছিল। 
/রাখালবাবু** যমুনার যে বর্ণন! দিয়াছেন, তাহ] দ্বারাও এই ধারণ। সমর্ধিত হয়। তিনি 
লিখিয়াছেন, যমুনা ০] এর আকারে দুই শাখায় গঙ্গ। হইতে বাহির হুইয়াছে। উহার 
একটি শাখা সরম্বতীর উত্তরে এবং অন্যটি উহার দক্ষিণে । সম্ভবতঃ যমুনার 'আবর্তচক্র” ব 
চক্রাকার দহের স্থান তরাট হইয়! চাঁকদহ নাম হুইয়াছে। 

পরবর্তী যুগে সুপ্রসিদ্ধ সরস্বতী, সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর কোনও উল্লেখ যমুনার বর্ণনা প্রসঙ্গে না 

করা বিশেষ আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হয়। বস্তৃতঃ যদি ধোয়ীর স্ময়ে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে 


চি 





১৭1 কুরক্ষেত্রমা গঙ্গ। ঘত্র তক্রাবগাহিতা। 
কুরুক্ষেত্রাদ্দশগুণ। যত্র বিদ্ধোন সঙ্গতা ॥ 
ততঃ শতগুণ প্রোক্ত। যন্ত্র পশ্চিমবাহিনী । 
তল্মাৎ সহশ্রগুণিত। যন্ত্র চোত্তরবাহিনী ॥ 
বাচম্পতি মিশ্রের তীর্থচিন্তামণিধৃত মৎসাপুরাঁণের বচন (9170. 7700, 99778) 0. 586) 
১৮। ৩, 4.9. 3.১ ০]. ড. 1909, 0. 257 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] পবনদৃত-বর্ণিত বাঙ্গাল দেশ ৫৫ 


ত্রিবেণী কিংবা সরস্বতীর অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের সম্বন্ধে নির্ব্বাক 
থাকিতেন না । তিনি যেব্ধপ ভাবে সুক্ষের দেবস্থানের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ত্রিবেণী তীর্থ 
এবং সরস্বতীর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত না! করা৷ বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়! মনে হয় নাকি? শ্রীযুক্ত 
চিন্তাহরণবাবু বলিয়াছেন,__হয় ত সে যুগে সপ্তগ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।১* বস্তূতঃ আমর! 
আজ পর্য্স্ত বাঙ্গাল! দেশের ত্রিবেণীর এত প্রাচীন উল্লেখ কোথায়ও পাই নাই । বিপ্রদাসের 
মনসা-মঙ্গলে ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রমের উল্লেখ আছে। এই পুস্তক “সিন্ধু ইন্দু-বেদ-মহী-সক পরিমাণ'এ 
(১৪১৭ শকে, ১৪৯৫ খৃষ্টাবে) গোৌড়েশ্বর হুসেন সার সময় লিখিত ।২০ আমরা ইহা] হইতে 
প্রাচীন তারিখযুক্ত প্রমাণ অবগত নহি । রচনার . তারিখহীন এবং সম্ভবতঃ অর্ধাচীন 
বৃহন্ধম্পুরাণে২* গঙ্গ। ও পল্মাবতীর ( পদ্মা) সংযোগস্থল ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের মধ্যবত্তী স্থলে 
যমুনার সহিত বিয়োগ এবং গঙ্গা, যমুন! ও স্রম্বতীর বিয়োগস্থলে ত্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়' যায়। 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত মৈথিল পণ্ডিত বাচম্পতি মিশ্রের তীর্থচিস্তামণিতে* এবং 
এঁ শতাব্দীর শেষার্দে রচিত ্মার্ত রঘুনন্দনের প্রা়স্চিতততবে' ্ সপ্তগরামন্থ দক্ষিণ-প্রয়াগ বা 


টিবি রি তিনি তিনটি ০৭2 ০০০০ টিটি ০৮০০পপা১০০ ও শপপ তি শপ শশী পাশপাশি কপ িসপোসপপ শা ও াশসীশীপাসীন পি জাশশীপাপিপীশশিশাশি শি ৯ ০৯ পাপী আআ পক ও পপ 


১৯] পবনদূতষ্‌ 1701709601150110]5 1),20. 
২০ এ. 4. 9.73.১ ৮০1. ৮. 1900, 797, 952-54. 
২১। বৃহচ্ধর্দপুরাণ (বঙ্গবাপী সং) পূর্বপণ্ড, ৬ষ্ঠ অধায় ও মধা এণ্ড, ২২শ অধায়। রাযবাহাদুর যোগেশ- 
চক্র রায়ের মতে এই পুরাণ এ্রয়োদশ শতাব্দীর পরে রচিত। ( ভারতবর্ম, ১৩৩৭, পৃঃ ৬৮১)। 
২২। গ্রন্থাম্মতীর্থং তপনা ঘত্র স্বেন শ্মরে। হবে? । 
প্রদাম্মনাম। পুত্রোখডৎ শ্বানে তত্র মহোদয়? ॥ 
তদ্দন্গিণপ্রয়াগন্ত গঙ্গাতো। যমুনা গত] । 
ন্নানাত্তত্রাক্ষয়ং পুণাং প্রয়াগ ইব লভাতে | 
দক্িণপ্রয়াগন্ত মুক্তবেণী সপ্তগ্রাম ইতি প্রসিদ্ধ; | 
( তীর্থচিস্তামণি) 03. 1, 967108) [9 219), 
এই সন্দর্ভের দিকে আমাদের দৃষ্টি. আকর্ষণ করার জন্য আমর! জীযুত চিন্তাহরণ চকুব্তী মহোদয়ের 
নিকট খণী। 
২৩। (ক) ৬নন্দলাল দে ধৃত পাঠ 2-- 
মহাভারতে--প্রদ্বান্মনণরাঘ যামো সরম্ধতাস্থোত্তরে। 
দ্দক্ষিণপ্রায়াগন্ত গঙ্গাতো৷ যমুনা গতা। ॥ 
স্রাত্ব তত্রাক্ষয়ং পুণাং প্রয়াগ ইব লক্ষাতে। 
দক্ষিণপ্রয়াগন্ত উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাথাদক্ষিণদেশে ক্িবেশীতি খাতে |॥ 
(প্রারশ্চিত্ততন্ব, গঙ্গামাহাত্মা। ১০০ পৃষ্ঠা ) 
খে) শব্দকল্ক্রমধূত পাঠ :- 
প্রছাম়হ্য হৃদাৎ যামো সরহ্ঘতাস্তধোত্তরে | 
তন্দক্ষিণপ্রয়াগন্ত গঙ্গাতে। যমুন) গত ॥ ইতি প্রায়শ্চিত্ততন্বম্‌। 
(গ) আমাদের পুথির পাঠ ?-- 
“মহাভারতে--তন্দ ক্ষিণপ্রয়াগন্ত গঙ্গাতো যমুনা গতা। 
শ্রান্বা তত্রাক্ষয়ং পুণাং প্রয়়াগ ইব লক্ষাতে। 
তন্দক্ষিণপ্রয়াগন্ত ততো! মুক্তবেণীদন্বন্ধাৎ। সপ্তগ্রামাখাদ ক্ষিপদেশে ৮ 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ দ্বিতীয় সংখা? 


্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়| উভয়েই প্রমাণস্বূপ মহাভারত হইতে বচন উদ্ধত করিয়া- 
ছেন, কিন্ত ইহা! মহাভারতে খুজিয়ী পাওয়া যায় না এবং উভয়ের পাঠেও সম্পূর্ণ মিল 
নাই। 

£সুন্ধসীমস্তিনী” (৩৩ শ্লেক)-_চিস্ত/হরণ ব।বু বে তিনখানি পুথির সাহায্যে পবনদূত 
সম্প।দন করিয়।ছেন, তাহার সকলগুলিতেই 'ব্রহ্মসীমস্তিনী” পাঠ রহিয়াছে, কিন্তু তিনি আশঙ্কা 
করেন যে, মূল পাঠ বোধ হয় ছিল “লুঙ্ষপীমস্ত্িনী? ; কেন না, বরহ্মসীমস্তিনী পাঠের অর্থসঙ্গতি 
কর! কঠিন। কিন্তু যমুনাবর্ণন। প্রসঙ্গে সথঙ্গপীমস্তিনীর উল্লেখ সমীচীন বলিয়। মনে হয় না। সুক্ষ 
দেশ বর্ণন। করিতে করিতে পবনকে বলা হইয়াছে,তুমি সেই জগতীপাবন দেশে 
ভক্তিনম্রভাবে যাইবে, যে স্থানে যমুনা ভাগীরথী হইতে নির্গতা হইয়াছে” ইহ দ্বারা 
স্পাই জানা যাইতেছে যে, যমুনা স্থ্গ হইতে পৃথক কোন দেশে বর্তমান। শ্রীযুক্ত প্রবোধ- 
চন্ত্র সেন বলিয়াছেন, এব্রহ্ধ” উত্তর-রাটের প্রাচীন নাম, সুতরাং 'ব্রহ্গসীমস্তিনী” পাঠই 
ঠিক।১* কিন্ধ প্রকৃত পক্ষে যমুনা যখন গঙ্গার পশ্চিমতীরে নহে, তখন ইহা! উত্তর কিংব! 
দক্ষিণ, কেন রাটঢ়েই নহে । এখন দেখা যাউক, ব্রহ্মপীমস্তিনী'ই যদি প্রকৃত পাঠ হয় এবং 
রঙ্গ দেশবাচক শব্ধ না হয়, তবে ইহা] কে|ন্‌ অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে। এই শব্দের সহজ 
অর্থ “বাঙ্গণগণের স্ত্রী” । তবে কি ব্রাহ্মণ তিন্ন অন্ত জাতীয়া স্ত্রীগণ যমুনায় নন করিত না? 
এরূপ বলা কখনই কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। আর আমর! পূর্বেই দেখা ইয়াছি, 
তখনকার ব্রাহ্মণঙ্গনাগণ কে।ন বিল।সিতার ধার ধারিতেন না। আর এখানে পাইতেছি, 


বাঙ্গাল। দেশের প্রয়াগ, “দক্ষিণ? বিশেষণে বিশেষিত হইল কেন? ইহার নাম 'প্রাচা প্রয়াগঃ হইলেই 
বোধ হয় ঠিক হইত। আমাদের সন্দেহ হয়, বাচম্পতি মিশ্রধুত তথাকথিত মহাভারতের ক্লোক দাক্ষিণাতোর 
কোন স্থলে পুরাণে কোন প্রয়াগের মাহাঝ্মা কীত্নের জন্ত মহাভারতের নাম দিয়! অন্তভুক্ত হইয়াছে এবং প্রাচা 
দেশের ম্মার্তগণ ভুল করিয়। তাহা মপ্তগ্রীমের জিবেণীতে আরোপ করিয়াছেন। আমরা এই সন্দেহের বশবর্তী 
হইয়! অনুসন্ধান আরম্ভ করি। আশ্চর্যোর বিষয়, কতিপয় প্রাচীন গোদিত লিপিতে মহীশূর রাজ্যের মহীশুরন 
জেলায় তিরুমকুডল নামক স্থানে দন্সিণ প্রয়াগ পাওয়া গিয়াছে ডে116171)0)1 0৮0560৮৬৮০1, হা, 
11550792100 00861709610) ০, 22.) 1 এই স্থানটি কাবেরী, কপিলা ও স্কষটিক সরোবরের 
সঙ্গমস্থলে অবস্থিত (09. 027, 2৮০01 10) ০, 69)। তামিল ভাষায় তিরুম- 
কুডল শবের অর্থ-ত্রিবেণী। এই স্থানে অগন্তোশ্বর নামক একটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ আছে। একখানি 
তাত্রশাসনে লিখিত হইয়াছে যে, অগন্তা খষি কর্তৃক প্রতাহ জ্ত্ত হইবার জন্য মুনিগণনেবিত, আগমে 
প্রশংনিত গয়া, প্রনিদ্ধ প্রয়াগ এবং কাণীর সহিত, দাক্ষিণাতোর অলঙ্কার এই তিরুমকুলে স্ব স্ব স্থান তাগ 
করিয়। উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানের কাবেরীই জাহ্নবী এবং কপিলাই তপনাস্জা! (07. 0৮ ব&70085850 
[0184 ০. 198.) | এই তিরুমকুডল এবং এই স্থানের অগস্তোশ্বরের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া! যায় ১১৮০ 
থৃষ্টাবের একখানি খোর্দিত লিপিতে (150), 02 হা 00001501517) বহাল হত ০, 506.)। বস্ততঃ 
দাক্ষিণাতোর প্রাচীনলিপিসমূহ পাঠ করিলে দেখ! যায় যে, উত্তরাঁপথের অনেক প্রসিদ্ধ তীর্ঘক্ষেত্র দক্ষিণাপথে 
কলিত হইয়াছে এবং তাহাদের নামের পূর্বে দাক্ষিণাতাজ্ঞাপক “দক্ষিণ” বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে, যথা, দক্ষিণ- 
বদরিকাশ্রম। দক্ষিণবারাণনী, দক্ষিণপ্রয়াগ দক্ষিণভাক্করপুরী বা আদিতানগরী, দক্ষিণকৈলান, দক্ষিণকা শী, 
শাজা রণাক্ষেত্র, দক্ষিণমধূর। (1481078), দক্ষিণ সৌমনাথ ইতাদি। | 
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বঙ্গা ১৩৪৩ ] পবনদূত-বণিত বাঙ্জাল। দেশ ৪৭ 


তীহার! স্তনে মৃগমদ মাখিয়া জলক্রীড়।রতা। হ্ইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ হয়, এই স্থলে 
প্রকৃত পাঠ হইবে 'বঙ্গ-সীমস্তিনী”। বঙ্গ যে তাগীরথা পর্যাস্ত বিস্তৃত ছিল, তাহ! বায় 
ও মতম্তপুরাণ পাঠে জানা যায়। উক্ত পুরাণন্বয়ে লিখিত হইয়াছে যে, ভাগীরথী গঙ্গ৷ 
ব্রঙ্গোত্তর, বঙ্গ এবং তাত্রলিপ্ত প্রদেশ পবিত্র করিতেছে ।ং « 

স্কন্ধাবার ও বিজয়পুর রাজধানী (৩৬ শ্লোক)-_শ্রীমুক্ত চিন্তা হরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে 
্বন্ধাবার ও বিজয়পুর রাজধানী একই স্থানে স্থিত।২* আমাদের মনে হয়, “দৃষ্টা” এবং 
“অধিগচ্ছে+ এই ছুইটি ক্রিয়াপদ ব্যবহার ছ্বরা৷ ইহার! যে ছুইটি পৃথক্‌ স্থান, তাহাই নির্দেশ কর! 
হইয়াছে । এই ভুবনবিজয়ী র।জার ক্বন্ধাবার অর্থাৎ সেনানিবাস নিশ্চয়ই একটি দর্শনীয় স্থান 
ছিল। তাই সম্ভবতঃ কবি পবনকে স্বন্ধাবার দর্শন করিয়া রাজধানীতে যাইতে বলিয়াছেন । 
এই বিজয়পুরের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মততেদ দেখ! যায়। কেহ বলেন,_ 
ইহ1 নদীয়া, আবার কেহ বলেন, ইহা! রাজসাহী জেল/র দেওপাড়া'র সন্গিকটস্থ বিজয়নগর । 
এখন এই উভয় মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি প্রমাণ পাওয়া! যায়ঃ তাহা বিচার করা 
যাউক। পবনদূত হইতে আমর! বিজয়পুর সম্বন্ধে ছুইটি বিষয় অবগত হই। প্রথমতঃ ইহ 
পবনদুতের বর্ণনাকালে লক্্ণসেনদেবের রাজধানী ছিল, দ্বিতীয়তঃ “গঙ্গাবাত, শব দ্বারা ইহার 
গঙ্গার সান্নিধ্য সুচিত হইয়াছে । 

যমুন! বর্ণনার পরই বিজয়পুরের উল্লেখ কর! হইয়াছে, সুতরাং এই স্থান যমুনার পরে, 
এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা! যাইতে পারে। ইহ! যমুনার অনতিদুরেও হইতে পারে, দূরেও 
হইতে পরে । নদীয়র ভাগীরণীতীরম্থ বামনপুকুর গ্রামে একটি টিবি ও দীঘিকে প্রবাদ 
বল্প(লসেনের নামের সহিত সংযুক্ত করিয়! থাকে । ইহা! ঘর! এ স্থানে রাজধানী থাক! প্রকাশ 
পায় না। মুসলমান এঁতিহাসিকগণ নদীয়াকে লক্ষ্ণসেনের রাজধানী বলিয়াছেন। কিন্ত 
মনে হয়, ইহা তাহার শেষ বয়সের রাজধানী বা গঙ্গাবাসের স্থান। উহা যে পবনদুত- 
বিত ঘটনার সময়েও অর্থাৎ লক্্ণসেনের দিগ্বিজ্য়ের পর প্রথম বয়সেও তাহার 
রাজধানী ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । বিজয়পুর যে নদীয়ার আর একটি নাম, 
আজ পর্যাস্ত তাহার কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। 

নামসাদৃপ্তহেতু বিজয়নগর ও বিজয়পুর এক স্থান হওয়া সম্ভবপর । এই স্থানও 
যমুনার পরে, কিন্তু নদীয়ার ন্যায় অত নিকটে নহে। বিজয়পুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত। 
কিন্তু বিজয়নগর পদ্মাতীরে। পদ্ম/কে হয় ত অনেকে গঙ্গ! বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী, 
হইবেন না। তবে বুহদ্ধন্্পুরাণে পদ্মাবতী বা পন্ম(কে জঙ্ছএকন্তা এবং গঙ্গার ভগিনী বল! 
হইয়াছে। খোদিত লিপি এবং কুলজীতে পদ্ম/কে গঙ্গ। বলিয্াই বণিত হইতে দেখিতেছি। 
মান্দ্রাঙ্গ প্রেসিডেন্সির তিনিভেলী জেলায় প্রাস্ত একখানি খোদিত লিপি হইতে জান! যায় 
যে, মহারাজ জটিলবন্শী! ত্রিতৃবনচক্রবর্তী কুলোত্তঙ্গ পাও ১৩৮৮ শকে (১৪৬৬ খৃষ্টান্দে ) 
তাহার পরমাচার্ধ্য মহ!গণপতিনয়িনার বামদেবকে কতক জমি দন করিয়াছিলেন। এই 
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৪৮ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিফা। [ তীর সংখা? 


আচার্য্যের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে যে, ইনি উত্তরাপথের গঙ্গার উত্তরতীরস্থ গৌঁড়রাষ্ট্রের 
বরেন গ্রামস্থ আমর্দাশ্রমাচার্য্যের শিষ্া।** এই স্থানে ঘষে পল্লাকেই গঙ্গা বল! হইয়াছে, 
তথ্িযয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। আবার বারেন্দ্কুলপঞ্জিকায় দেখা যায়ঃ 
তট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞ্রি ওবা৷ রাজ ধন্দ্পালের নিকট হইতে “অমরধুনীতীরদেশে' 
ধামসার নামক গ্রাম যজ্ঞের দক্ষিণাম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।** রায় বাহাছুর যাদবচন্্র 
ক্রব্তিগ্রশ্নিত কুলশা্ত্রদীপিকায় ( ২*২ পৃষ্ঠায় ) ধামসার বাগছি বংশের একটি কুলস্থান বলিয়া 
লিখিত হুইয়াছে। সুতরাং এই স্থান বরেন্দ্র দেশে। বরেন্দ্রের এই “অমরধুনী* পদ্মা ভিন্ন 
আর কোন্‌ নদী হইতে পারে? 

পল্পা যে এক সময়ে গঙ্গ৷ নামে অভিহিত হুইত. তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যায়। সন্ধ্যাকরনন্দিবিরচিত রামচরিতে (১১০ ) রামপালের রাজধানী রামাবতী সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছে, _'অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়া-প্রবাহপুণ্যতমাম্। ইহা দ্বারা জান! 
যাইতেছে যে, রামাবতী গঙ্গা ও করতোয়! নদীর সঙ্গষে অবস্থিত ছিল। করতোয়া কোন 
সময়ে ভাগীরথী গঙ্গায় পতিত হইত, তাহার কোন প্রমাঁণ পাওয়! যায় না। বর্তমান সময়ে 
করতোয়া! যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে, যমুনা আবার: পন্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
ত্যান্ডেন ক্রকের মানচিত্রে করতোয়াকে পদ্মার সহিত মিঙ্লিত হইতে দেখ! যায়। সুতরাং 
রামচরিতে বণিত এই গঙ্গা যে পদ্মা, তাহা অনুমান করা ঝৌধ হয়, অন্যায় হইবে না। 

্রীযুত চিন্তাহরণ বাবু সম্পাদিত ও সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুি- 
শালায় রক্ষিত সংস্কৃত পুথির বিবরদীতে** দেখা যায়, 'শীর্াবর্ণন” নামক পুথির শেষে বিভিন্ন 
দেশে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যশাখা বিস্তার প্রসঙ্গে বরে্রকে 'পারেগাঙ্গ' বলা হইয়াছে। 
যথা১-- | 

"্রাঢ়ং বঙ্গং স্ুগৌড়ং ব্রজ্মথ মগধং চোৎকলং রাজকঞ্চ। 
পারেগাঙ্গং বরেন্দত্রং গিরিজমপি তথা বৃদ্ধকন্কালকঞ্চ ॥ 

এই «পারে গাঙ্গং (পারেগঙ্গং?) বিশেষণ দ্বারা বরেন্ত্র দেশ যে গঙ্গাতীরে অবস্থিত 
ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । এই গঙ্গা, পক্স! ভিন্ন আর কোন নদী হইতে 
পারে না। 


২৭। “উত্তরাপথন্ত, গঙ্গোতরতিরতূ, গৌঁড়রাষ্ট্রগৌতমগো ত্র, ত্রাহায়ণনৃতরত্, | 
/ বরেক্ত্রীগ্রামত, সাবিভ্রগোত্রং আমর্দীশ্রমাচার্ধাযুদ্ধসদোনতিল* ইতাদি (86১০ম% ০৫ 61০ 4১3৪, 


81600560198198) 9000৮, £0ম 00016787557 9950)৩20 01761৩, 0: 1917-88, 200১, ৪ ও 
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২৮। রাজ! ধর্মপালঃ হখমমরধূনীতীরদেশে বিধাতুং 
ৃ নাক্কাদিগাক্রিবিপ্রং গুপঘূততনয়ং তটনারায়ণন্ত | 
যজান্তে দক্ষিণার্থ, সকনকরজতৈধীমসারা তিখানং 
প্রামং তশ্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদূশং প্রাদ্দৎ পুগাকামঃ।” 
গোঁড়ে ব্রাক্মণ € ১১৭ পৃষ্টা ) ধৃত বারেজকুলপঞ্রিক। ; রাজন্তকাও? ১৫৬ পৃঃ পাঃ টাঃ। 
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বঙ্গাব্দ ১০৪৩ ] পবনদৃত-বর্ণিত বাঙ্জাল। দেশ ৪৯ 


কবি কৃত্তিবাস তাহার আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন :-_ 
“এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ । 
হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥ 
বৃহস্পতিবারের উধ৷ পোহালে শুক্রবার। 
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার ॥” 
রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,_-“বড় গঙ্গা যশোহরে ।”** যশোহর কবির 
নিবাস ফুলিয়া গ্রামের পূর্বব-দক্ষিণেঃ উত্তরে নহে। মৃতরাং এই “বিড় গঙ্গাপার, যশোহর 
নহে। আমাদের মনে হয়, এই বড় গঙ্গা শব দ্বারা পদ্ম/কেই লক্ষ্য করা হুইয়াছে। 
কতিপয় বৎসর পুর্বে সাভারের বিখ্যাত রাজা হুরিশ্চন্দ্রের পুত্র মতেন্দ্ের যে সংস্কৃত 
লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ভাওয়ালের বর্ণনায় লিখিত হইয়ছেও১ £-- 
দ্বংশানতী ব্রঙ্গহ তপ্রবিষ্টং | 
| দক্ষেণ গাঙ্গং স চ তাবলীনং ॥৮ 
এই তাবলীন বা! তাওয়ালের দক্ষিণে গা ব৷ গঙ্গ। ছিল। বর্তমান সময়ে এই স্থানে ধলেশ্বরী 
বর্তম।ন। ইহ! দ্বারা মনে হয়) ধলেশ্বরী এক সময়ে গঙ্গার প্রাচীন খাত ছিল। ঢাকার 
নিকটস্থ বুঢ়ী গঙ্গ। নদীর নাম দ্বারাও ইহাকে গঙ্গার প্রাচীন খাত বলিয়া! মনে হইতেছে । 
উপরোক্ত গ্রমাণসমূহ দ|রা মনে হয় যে, গঙ্গ।র পুর্ববশ।খা। বহু বার ইহার গতি পরিবর্তন 
করিয়াছে । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নদীর খ।ত দির প্রবাহিত হুইয়।, সেই সেই নদীর শামে 
পরিবন্তিত হইয়াছে । অবশেষে পদ্ম'র খাত দিয়] প্রব/ছিত হইয়। পদ্ম নাম ধারণ করিয়াছে । 
সুতরাং এই প্রমাণে পঞ্মাতীরস্থ বিজরনগর গঙ্গাতীরস্থও বণ৷ যাইতে পরে। 
কোন কোন পঙ্িতের মতে রামপ।লের অগ্ঠতম সানস্ত নিদ্রাবলীম় বিজয়রাজ ও 
বিজয়সেন একই ব্যন্তি*। শিদ্রাবলা ব| শিদ্রালী বারের ব্ঙ্গণগণের গাঞ্ি্ অতএব 
এই শিদ্রাবণী বরেন্দের অন্তঃপ(তা কোন গ্রাম। ভ্রীদুত নগেন্দ্রনাথ বস্থ বলেন যে, 
বিজয়ণগরের দেড় মাইল দক্ষিণে নিদ্রালী” গ্রাম ছিণ, এখন তাহা পদ্ম/গর্ভে।৬৩ 
রামপালের সমর বিজয়সেনের রাজধানী নিপ্রাবলীতে ছিল। সম্ভবতঃ পরবন্তী কলে পূর্বব- 
রাজধানীর নিকটে নিজ নামে বিজয়নগর রাজধানী স্থাপন করিয়ছিপেন। এই বিজয়- 
নগরে নিকটেই দেওপাড়। গ্রামে বিজরলেনের কীষ্জি প্রদ্থারেশ্বর শিব ও প্রদান সরোবর । 
পবনদূতে ( ৫৫শ গ্রোকে ) প্রাপ্তর/জ্যাতিযেক” বলিয়! উল্লিখিত যুধক লক্ষমণসেন পবনদূত 
রচনার সময় এই পৈতৃক রাভধানীতেই ছিলেন মনে কর! অসঙ্গত নছে। 


শযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 


৩%। বঙ্গভাষ! ও সাহিতা, ১২৭ পৃষ্ঠার পাপটীক।। 
৩১। 70868, 19516, 1920, বঙ্গবাণী, ১৩১১১ ১৭৫ পৃঃ | 


৩২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজরাকাও। ৩০৩ পৃঠা? ঠ৮00169 328 10810 £15610016199---190 
0108001৪74১ 10. 158. 
৩৩। রাজস্ককাণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠীর পাদটাক1। 


দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস 


১০৩৮ সাল হইতে আমি ধারাবাহিক ভাবে “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় দেশীয় সাময়িক 
পত্রের ইতিহাস প্রক।শ করিতে আরস্ত করি; ১৩৪২ সালের ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকায় এই প্রবন্ধ 
শেষ হয়। কিন্ত পুরাতন সাময়িক পত্র ছুশ্রাপ্য ও অপ্রাপ্য, অনেক পত্র-পত্রিক। আমি 
চোখে দেখি নাই। এই কারণে আমর প্রবন্ধগুলির স্থানে স্থানে ক্রুটিঝিট্যুতি থকা শ্ব। তাবিক। 
নূতন অনুসন্ধানের ফলে এই সকল ভ্রু ক্রমশঃ নজরে পড়িতেছে।* সম্প্রত্তি ৯৮৫৮ সনের 
কতকগুলি “সংবাদ প্রভাকর, ও ১৮৬০ সনের কতকগুলি “সোমপ্রকাশ শ্রীযুক্ত বিমলচন্ত্ 
চক্রবর্তীর সহায়তায় ঢাকার প্রীযুক্ত নরেক্্রন/রায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। 
এই পত্রিকাগুলিতে কয়েকখানি বাংল! সাময়িক পত্র সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ আছে। এই সংবাদ- 
গুলির পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্তা। এই নূতন তথ্যের বলে আমার পূর্ব্বোলিখিত 
প্রবন্ধের কোন-কোন অংশের পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে। 


কলিকাতা বার্ত(বছ 


“কলিকাতা বার্ভীবহ” নামে একখানি সংবাদপত্র ১৮৫৮ সনের ১৮ই জানুয়ারি (৬ মাঘ, 
১৯২৬৪) প্রকাশিত হয়। ১লা বৈশাখ, ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল, ১৮৫৮) সালের “সংবাদ 
প্রভাকরে' প্রকাশ £-- 

"সন ১২৩৪ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।...৬ মাঘ দিবসে “কলিকাতা- 
বার্তাবহ” নামে একখানি নুতন সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।” 

“কলিক।ত| বার্তাবহ” প্রতি সোম ও শুক্রবারে প্রক।শিত হুইত। ইহ।র প্রথম 
সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরদিন “সংবাদ প্রভাকর” লেখেন £__ 

“ কলিকাতা বার্ভীবহ* নামক অভিনব বাঙ্গালা সম।চার পত্রের প্রথম সংখ্যা 
আমর! গত দিবস প্র।প্ত হইলাম, ইহার কলেবর ভাসঙ্করের স্তায়ঃ প্রতি সোমবার 
এবং শুক্রবারে প্রকটিত হুইবেক, মাসিক মূল্য ॥* আট আনা মাত্র। প্রথম 
সংখ্যায় কয়েকটি বিষয় কেবল গছ্ে লিখিত হইয়।ছে। রচনা অতি উত্তম, প্রার্থনা 
করি পরমেশ্বরের কৃপায় সম্পাদক কৃতকার্য হইয়া সাধারণের প্রিয় হউন।” 
(“সংবাদ প্রভাকর) ১৯ জানুয়ারি) ১৮৫৮) 


* ১৩৩৮ সালের পাহিতা-পরিষংপত্রিকা"য় (পৃ. ১৭৭) আমি লিখি, “অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে 
ভারতবর্ষে মুদ্রা যন্্ প্রথম স্থাপিত হয়।” ভারতবর্ষে কথাটির স্থলে “বাংল! দেশে' লেখা উচিত ছিল। কারণ, 
যোড়শ শতাব্দীর মধাভাগে জেহইট পাড্রীর! ইউরোপ হইতে মুদ্রাযস্্র আনাইয়। গোয়ার প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং 
এই মুক্রাযস্ত্রে ১৫৫৭ সনে সেন্ট ফানসিন্‌ জেভিয়ার-রচিত পর্ত,গীজগ ভাষায় একখানি “কাটিকিজন' মুদ্রিত হয়-_ 
এদেশে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত ইহাই প্রথম বই। (5006 756 22506 5758865 2 209500১5569 
75:0887010 (26 758 76566) 06609) 1985) 00. 32130), 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৬৬ 


বিচারক 


“বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি (1) মাস হইতে 
প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম তিন সংখ্য৷ হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 
'সংবাদ গ্রভাকর” যে মন্তব্য করেন, তাহ নিম্নে উদ্ধত করা হইল £-_ 

“ “বিচারক” নামক একখ।নি অভিনব সাগ্ত।ছিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা 
প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি 
সদনুষ্ঠান বটে। প্রতিজ্ঞ এবং উৎসাহকে স্থিররূপে রক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা 
করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে । সম্পাদক মহ।শয় কি জন্ত আপনার 
ন।মটি গোপন করিয়াছেন, তাহ। জানিতে পাঁরিল।ম না|” 


হিতৈষিণী পত্রিকা 


£হিতৈষিণী পত্রিকা, নামে একখ।ণি ম।সিক পত্রিকা কলিকতা হাড়কাট! লেনম্থ 
হিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। এই সত।র অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন কানাইলাল পাইন। 
১৭৭৯ শকের ফাস্কুন মাসের “তত্ববোধিনী পত্রিকা”য় নিয্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হন্প £-- 
“ছিতৈষিণী সভ। হইতে আগামী বৈশাখ ম।সাবধি গ্রাতিমাসে ব্রাহ্মধন্ম ও শীতি 
বিষয়ক পত্র প্রয়েজন মতে ইংর।জী কিন্ব। বাঙ্গলা ভ।ষ।য় লিখিত হইয়। প্রক।শিত 
হইবে। তাহার প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়স! মাত্র । ..৮ 
কিন্তু "হিতৈষিণী পঞ্জিকা” ১২৬৫ সালের আষাঢ় ( জুগ ১৮৫৮) মাস হইতে প্রক।শিত 
হয় বলিয়া মনে হইতেছে । ১৮৫৮ সনের ২১ জুন (৮ আষাঢ়, ১২৬৫) তারিখের “সংবাদ 
প্রভ।কর' পন্ধে প্রকাশ ৫ 
“ “হিতৈষিণী পত্রিকা* নায়ী এক মাসিক পত্রিক।র প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, 
ইহা? কলিকাতাস্থ হিতৈষিণী সভ। কর্তৃক প্রকাশিত, ইহার পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র 
আটপেজি ফরমার অর্ধ ফরম। অর্থাৎ ৪ পৃষ্ঠ। মত্র। সাধ।রণ মধ্যে ধর্মতন্ব প্রচার 
কথা, এই পত্রিক।র উদ্দেস্তা এবং যাহাতে আপন সধন সকলে ইহ! পাঠ করিতে 
পারে, তজ্জন্ত ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ পরস! মাত্র নির্ধারিত কর! হুইয়াছে। 
এক্ষণে পঞ্চোপাসন! প্রচার বিষয়ে একটা প্রপ্ত।ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হুইয়াছে, 
ইহার রচন। প্রণালী অতীব সুন্দর ।” 
মনোরঞ্জিক। 


১৮৬০ সনের জুন মাসে (আধাঢ় ১২৬৭ ) ঢাকার বাঙ্গল! যন্ত্াল় হইতে “মনোরঞ্জিকা, 
নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদক ছিলেন 
বলিয়। জান। যায়। 

কেদ।রনাথ মন্জুমদার ও আরও কেহ কেহ লিখিক্লাছেন যে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার 
সর্বপ্রথম সাময়িক পত্র “মনোরঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই উক্তির মূলে কোন সত্য 
নাই। “মনোরঞ্জিকা* প্রকাশের এক মাস পুর্বে ( জাষ্ঠ, ১৭৮২ শক) হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ছা নখ! 


বাঙ্গল। যন্ত্র হইতে “কবিতা কুস্ুমাবলী” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; এই 
কাগজখানিকেই ঢাকার সব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক পত্র বল। উচিত। “মনোরঞ্জিকা' যে 
৯২৬৭ সালের আধাঢ় (জুন ১৮৬০) মাসে প্রকাশিত হয়, তাহা “সোমপ্রকাশ” পত্রের 
নিম্নে।দ্বৃত মন্তবা হইতে স্পষ্ট জান। যাইবে £- 

“্মনোরঞ্জিক| বর্তমান আষাঢ় মাস অবধি ঢাক1 বাঙ্গল1 যন্ত্রালয় হইতে 
মনোরঞ্জিক৷ নামে এক খানি মাসিক পত্রিক! প্রচার আরস্ত হইয়াছে । ইহাতে 
ুদ্রবস্ত, আধুনিক যুবকসম্প্রাদার ও তাড়িত বার্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট 
হইল। সম্পাদকের! উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাহার! ভূমিকা মধ্যে 
লিখিয়াছেন “পরাপবাদ ও প্রদোধ কীর্তন করিয়। পঞ্জিকা খানি কলঙ্কিত ও 
অপবিত্র করিবেন ন।”। তাহারা যদ্দি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত ন1 হইয়] 
ঈদৃশ সদর্থ ও মহে!পকারক বিষয় দ্বারা পত্র পরিপূরিত করেন, তাহা হুইলে 
তাহাদিগের পত্রিকার মনোরঞ্জিকা! এই নম অন্বর্থ হইবে সন্দেহ নাই।” (“সোম- 
প্রকাশ, ২০ আমাঢ ১২৬৭, ২ জুলাই ৯৮৬৯ ) 


রাজপুর পত্রিকা 


“র(জপুর পত্রিকা” নামে একখানি স।মদিক পত্র ১৮৬ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে 
প্রকাশিত হয়। ইহ] খুব সম্ভব মাসিক পিক । এই পত্রিক সম্বন্ধে “সোমগ্রকাশ” ২৪ 
সেপ্টেম্বর (১৮৬০) তারিখে লেখেন ঠ | 

“এ সপ্তাহেও এক খানি নৃতন গ্রন্থ ও এক খানি লৃতন পত্রিক। অ।মাদিগের 
হস্তগত হইখাছে 1.১, 

পত্রিকাখানির নাম রাজপুর পঙ্জিকা। উহা-"'আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হয় নাই পটে কিন্তু ইহ! পাঠ. করিয়া আমরা বিরক্তচিত্ত হই নাই। 
ইহ যথার্থ বাঙ্গলা ত।য।র রীতিতে প্রণীত হইয়াছে । বাঙ্গল।ভাষ(র বিশুদ্ধ 
রীতিতে লিখিত বপিয়! কোন স্থানে অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত জন্মে নাই। অনেক 
বাঙ্গল! পত্রিকা! ও গ্রন্থে এ গুণ ছুলভি। ইহাতে কদ্ধেকটি বিশেষ দোষ লক্ষিত 
হইল। কিন্তু পত্রিক! প্রচ।রয়িতাদিগের প্রথম আরস্ত বলিয়া তাছ। ধর্তৃব্য নহে। 
আমাদিগের দেশের যেব্ধপ রীত্তি আছে, প্র।থমিক অনুরাগ দীর্ঘতরকালস্থায়ী হয় 
না। উক্ত পত্রিক' সম্পায়িত।র৷ যদি সেইরূপ বীতরাগ ও শিখিলযত্ব না! হুন, 
আমাদিগের বোধ হইতেছে, ইহার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইবেন ।” 


নবব্যবহার সংহিতা 


ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকীল রামচন্দ্র ভৌমিক আইন-কানুন সংক্রান্ত 
একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছুক হইয়া ১৮৬০ সনের আগষ্ট মাসে ইহার অনুষ্ঠান-পত্র 
প্রচার করেন। এই অনুষ্ঠান-পঞ্র পাইয়া “€সামপ্রকাশ' লেখেন +-_ 

| “চাকার সদর আমীনের অন্ততর উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক প্রতিমাস- 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৬৩ 


প্রকাশিত গবর্ণমেপ্ট গেজেট হইতে নানাবিধ আইন ও সরকুলর অর্ডর প্রভৃতি 
গ্রহ করিয়৷ ব্যবহার সংহিত! নামে একখানি মাসিক পত্রিক! প্রচারের স্বল্প 
করিয়াছেন। উহার অনুষ্ঠান পত্র প্রচারিত হইয়াছে । আমরা উহার এক খণ্ড 
প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকার বাখিক মুলা অগ্রিম দিলে ৪, অন্তথ। ৫ টাকা নির্ধারিত 
হইয়াছে ।” (“লোমপ্রকাশ ৯২ ভাদ্র, ১২৬৭ | ২৭ আগষ্ট, ১৮৬০) 
১২৬৭ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট ১৮৬০ ) নবব্যবহ।র সংহি"া প্রথম প্রক।শিত হয়। 
“সোমপ্রকাশ” পত্রে প্রকাশ £-- 
“ঢাক। বাঙ্ছলা যন্ত্র হইতে নবব্যবহারসংহিত। প্রচার হইতে আরম্ত হইয়াছে। 
আমরা উহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়ছি।৮ (“সোমপ্রকাশ। ২৬ ভার, ১২৬৭। 
১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০ ) | 
| বিজ্ঞান কৌমুদী 
“বিজ্ঞান কৌমুদী” নামে একখানি মাসিক পত্রিক! ১৮৬* সনের সেপ্টেম্বর (1) 
মাস হইতে প্রকাশিত হয়। জগমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন ষলিয়। জান! 
যায়।* ১৮৬০ সনের ১৪ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন, ৯২৬৭) “সোমপ্রকাশ” এই পত্রিকা 
সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন) তাহ! উদ্ধত করিতেছি £_- 
| “বিজ্ঞান কৌমুদী নামে একখানি নুতন পত্রিক1 গ্রচার হইতে আরম্ভ হইয়!ছে। 
বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচন।ই এতৎপত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য । অন্য অন্য বিষয়ও 
ইহাতে লিখিত দৃষ্ট হইল। প্রথম বারের পত্রে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত 
হইয়াছে, আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সকলগুলিই শ্রেয়স্কর। এতৎ পাঠে 
প/ঠকগণের সবিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে ।..৮ 


জ্রীব্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


& কেদারনাথ মনুমদার--বাঙ্গাল! সাম.য়ক নাহিতা। পৃ, ১৪৬। 


বিপ্রদানের মনসামঙ্গজলক্* 


বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের ছুইখানি খপ্ডিত 
পুথি অনেক দিন হইতেই সংগৃহীত আছে।১ যে কালে পুথি ছুইখানি সংগৃহীত হয়, সেই 
সময় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিপ্রদাসের কাব্যের উপর একটি মন্তব্য এশিয়াটিক 
সোসাইটির পত্রিকায় প্রক।(শ করেন।২ তাহার পর ১৩১৫ বঙ্গান্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় ( পৃঃ ৩৬।৩৭ ) স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “সপ্তগ্র।ম” শীর্ষক প্রবন্ধে 
বিগ্রদাসের মনসামঙ্গলের উল্লেখ করেন এবং উহার কিঞ্িৎ অংশও প্রবন্ধমধ্যে উদ্ধত করিয়। 
দেন। পরে মুনৃশী শ্রীযুক্ত আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় বঙ্গীয়-সা হিত্য-পরিষৎ কর্তৃক 
১৩২ সালে প্রকাশিত বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৃঃ ২২) 
বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল হইতে কবির পরিচয় ও রচনাকাল-জ্ঞাপক অংশ উদ্ধত করিয়। দেন 
এবং অন্য একা ধিক পুথির অস্তিত্বের সংবাদও দেন। এছৎ সত্বেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য 
লইয়া যাহারা অগ্যাবধি গবেষণ। করিয়!ছেন, তাহাদের প্রায় সকলেরই নিকট কবি বিপ্রদাস 
ও তাহার এই স্বপ্রাচীন কাব্যখানি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত, অনাদূত অথবা অজ্ঞাত রহিয়া 
গিয়াছে । বর্মন আলোচন।য় এই অজ্ঞাতপ্রায় সুপ্রাচীন কবির কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে। | 

১৪১৭ শকে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাবে বিপ্রদাস মমসামঙ্গল রচনা! করেন। তখন হুসেন 
শত, গৌড়ের স্থলতান। 


সিচ্গু ইন্দু বেদ মহী শক পরিসাণ। 
নৃপতি হুসেন মাহ! গোঁড়ে সবলতান ॥৩ 


বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে প্রাপ্ত কালজ্ঞাপক পয়ারের সঙ্গত পাঠটি যথার্থ হইলে উহ? 

বিপ্রদাসের কাব্যের ঠিক এক বৎসর পূর্বে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে । 
বিপ্রদাসের পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবির! চারি সহোদর ছিলেন। জাতিতে 

ব্রাহ্মণ, সামবেদীয়, কৌধথুষী শাখা, বাত্শ্ত গোত্র, পঞ্চ প্রবর, পিপলাই গাই। বহুদিন ধরিয়। 


₹৯ ১৩৪৩।১৭ই ভাদ্র, বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 

১। পুথি ছুইখানির সংখা। ষথাক্ষমে ৩৫২৯ এবং ৩৫৩৪ । 

২ থা. 4.3. 13১ 7১৮০,,১৮২ পৃঃ ১৯৩-৭ | 

৩। পুথিতে আছে,-- 
| সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সকল পরিমাণ। 
নৃপতি হুসেন সাহ। গৌঁড়ের নুলক্ষণ €--প্রথম পুথি। 
সিন্ধু ইন্দু বেদে মহি সক পরিমাণ। 
নৃপতি হুসেন সা গোঁড়ে সুলক্ষণ ॥-_দ্বিতীয় পুথি। 

“ৃলক্গণ' শবের কোন অর্থ হয় ন। ; ইহ “হুলতান' শন্দেরই বিকৃতি মনে করিয়া সংশোধিত করিয়া! দেওয়া) 

গেল। প্রবন্ধমধো উদ্ধত অংশের বানান সর্বত্র সংশোধিত করিয়। দেওয়। হইয়াছে। | 


বাস ১5 বিএরদাসের মনসামঙ্গল ৬৫ 


ইহাদের বাছুভ্যা ( বান্ছড্যা ? নাছুভ্যা। ? নমুড্য| ) বটগ্রামে বসতি। এ বিষয়ে কবির উক্তি 

উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 
রর মুকুন্দ পগ্ডিতহৃত বিপ্রদাস নাম। 

চিরকাল বসতি বাছুডা1৪ বটগ্রাম ॥ 

বাংস্ত গোত্র পিপিলাই পঞ্চ প্রবর। 

সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহে।দর ॥« 

বাস্ড্যা বা নাছুড্য! ইত্যাদি নামে কোন গ্রামের সন্ধান পাই নাই। তবে বসিরহাট অঞ্চলে, 

কলিকাতা হইতে আহ্থমানিক সতের আঠার ক্রোশ দুরে বাছুড়ে. গ্রাম আছে এবং তাহার 

সন্নিকটে বড়! ব! বটগ্রামও আছে, সন্ধান পাইয়াছি। কবি বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের 

লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির ছুইখানি পুথিই বারসতের 

নিকটবর্তী দত্তপুখরিয়া (আধুনিক দত্তপুকুর ) গ্রামে অন্ুলিখিত হুইয়াছিল। মুন্শী গ্রমূক্ত 

আবদুল করিম সাহেব-প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, দত্বপুকুর গ্রামের অব্যবহিত 

পার্বতী ছোট জাগুলিয়! গ্রামের তিন পাড়ায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল শ্রাবণ মাসের নাগ 

পঞ্চমীর দ্রিন হইতে প্রায় নয় দিন ধরিয়া পাঠ করা! হইত। জাগুলিয়! গ্রাম ও তৎপার্বস্তী 

অঞ্চলে মনসাপৃজ। এককালে খুব প্রচলিত ছিল, এইরূপ অনুমান হয়। বিপ্রদাসের মতে 

মনসার এক নাম “জাগুলি”।৬ ইহা! হইতে “জাগুলিয়া” নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব । 

কাবারচনার হেতু ও কাল কবি এইরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন, 


শুরা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে। সিশ্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ | 
শিয়রে বসিয়। পল্ম। কৈল। উপদেশে ॥ নৃপতি হুসেন সাহু। গোঁড়ে সুলতান ॥ 
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিল। আদেশ? | হেন কালে রচিল পদ্ম।র ব্রতগীত। 
সেই সে ভরসা আর ন। জানি বিশেষণ ॥ শুনিয়] ত্রিবিধ৮ লোক পরম পিরীত ॥ 
কৰি গুরু ধীর জনে করি পরিহার । পদ্মা বতীচরণসরোজমধুলোভে 

রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুনার ॥ দ্বিগ বিপ্রদাস তথ ভূঙ্গরূপে শোভে | 


ছুইখানি পুধিরই প্রথম পাতাখানি পাওয়া! যায় নাই। পুথি ছুইখানিতে বন্দনারূপ 
অনুক্রমণিকা অংশের যেটুকু বর্তমান আছে, তাহাতে সামান্ত কিছু অসামঞ্জন্ত দেখা যায়। 


গ্রথম পুথির প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ, 
স্বর্গরাজ ধবজ! তেজ। (1) অষ্টাদশভুজা ॥ ডাকিনী যোগিনী বন্দে। মোর ধর্ম | 
রিদ্ধি সিদ্ধি নিধি বরপ্রদ1 দেই সার। মোর অঙ্গে ফোন কালে না করিহ ঘ।॥ 
পারিষদগণ বন্দে কার্তিক কুমার ॥ 
৪1। ৩৫২৯ সংখাক পুথিতে 'বাছুডা।? অথব1 “বাহ্ডা। পড়া যায়। ৩৫৩০ সংথাক পুথিতে নছুডাণ! 
অথবা 'নমুডা?+ পড়া যায়; স্বর্গায় রাখালদান বন্দ্যোপাধায় মহাশয় “নক্ষভা।” পড়িধাছিলেন [ব-সা-প-পঃ 
১৫, পৃ ৩৬ ]1 মুনৃশী গ্রধুক্ত আবছুল করিম মহাশয় “নাছুড়ে' পাঠ ধরিয়াছেন [ পৃ২২]। 
৫। ৩৫২৯ সংখাক পুধিতে এই ছত্রটি বাদ পড়িয়াছে। অপর পুথির পাঠ এইরূপ,_- 
হাম বেদ কুতুর সাখ। চারি সহোদর ॥ 
৬। জাগিয়া জাগুলি নাম সীজবৃক্ষে স্থিতি। 
৭1 দ্বিতীয় পুথিতে যথাক্রমে £সাদেশে? “বিশেষে? । 
৮। প্রথম পুথিতে 'ত্রীবিদ, দ্বিতীয় পুধিতে “জিবিধিঃ 
৯ 








১০ 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ খিতীর সংখা! 


উল্জ্র অগ্নি যম নৈরি* বরুণ আনল । আশ্তীক কামা]র বন্দে। পদ্মার তনয় ॥ 
কুবের ঈশান আর বন্দে। দিকপাল ॥ নেতোর চরণ বন্দে পল্মার নন্দিনী । 
রবি শশী ভৌম বুধ গুরু শুক্র শনি। সর্বনাগগণ বন্দে। সকল নাগিনী ॥ 
রাহ কেতু নবগ্রহ বন্দে । পুটপাণি ॥ দ্বিজ গুরু প্রণমহে।১১ জনকজননী | 
নারদাদি খষি বন্দে। সিদ্ধ বিদ্যাধর | যাহার প্রসাদে ভোগ সম্তবে অবনী ॥ 
নান। স্থানে নান! মুগ্তি বন্দে । জোড়কর ॥ ভাবক সেবকে বর দেহ বিষহরি। 
জরৎকারু১ * মুনি বন্দে] তপোতেজোময়। দ্থিজ বিপ্রদাস বলে করজোড় করি ॥ 


দ্বিতীয় পুথির প্রাপ্ত অংশের আরম্ত এইরূপ,_ 


ভকতি মুকতি হয় যাহার সঙ্গে ॥ কিঞিৎ মহিমা বুঝি ভানে গঙ্গাধর | 
সাগরের পুত্রগণ অন্বেষণ অশ্ব ১২ | অস্যাবধ আছে গঙ্গ। মস্তক উপর ॥ 
কপিলের১৩ শাপে তার। হইয়াছিল ভক্ম ॥ দ্বিজ ওরু প্রণমহে।১ & জনকজননী | 
ভগীরথ ভাগীরণী আনিয়া অবনি। যাহার প্রসাদে ভোগ সম্ভবে অবনি॥ 
পরশে পরমপদ পাইল তণনি ॥ ভাবুক সেবকে বর দেহ বিষহরি। 
ভ্রিভুবনে কেব| জানে গঙ্গার মহিম|| দ্বিজ বপ্রদাসে বলে করজোড় করি ॥ 


বিধি বিধু হর আদ না জানে মহিমা ॥ 


গ্রথম পুথি হইতে উদ্ধত অংশটি কোন গ।য়কের প্রক্ষেপ বলিয়াই মনে হয়। ইহার 
পর উভয় পুথির মধ্যে আর বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য নাই। ইহার পরের অংশটিতে মনসার 
সর্গসজ্জার বর্ণন। কর। হুইয়াছে। ইহাতে যে সাপের নামের তালিক। পাওয়। যায়, তাহ! 
প্রাচীন বলিয়। মূল্যবান। এই অংশটি নিয়ে তুলিয়া দেওয়৷ গেল। 





জয় জয় বিষহরি বিষধা রিভুষণ। সর্প নাম১৭ নাগেতে মাথার সিতিপাটা। 
নব্বাশে শোভে দেবীর নাগ-অভরণ ॥ নীলমেঘতটে যেন বিজলী দ্বিপতি ॥ 
সেবক রঙক্ষিতে দেবী হইল। সথবেশ। কালচিতি নাগে দেবীর ভূজযুগ মাজে । 
চিরনিয়। নাগ লৈয়। কুরুনিল1৯* কেশ ॥ _ কালিন্দীর হস্তী যেন স্বর্ণ(গিরি মাঝে১৮ ॥ 
নাইনাড়া নাগে কৈল কবরী প্রতহুল। কালী নাগিনী হৈল শয়নে কজ্জল। 
উয়কাল নাগেতে খোপার পদ্মফুল ॥ কুবলয়-দলে ১৯ যেন খঞ্জন যুগল ॥ 
অলকাঁবলি চিজনাগ হইল। শোভন। কনক চিতি নাগে দেবার নাসিক) উজ্জ্বল। 
নীলমেঘতটে যেন১৬ উদয় তারাগণ ॥ কুগডলিয়া নাগে হইল শ্রবণে কুল ॥ 
সিন্দুরিয়। নাগ হৈল সীমন্তে পিন্দ,র। রঙ্গ সিন্দুর নাগে অধরের কান্তি 
উদ্য়গিরি শুধা যেন করিছে মেছুর॥ ধবলিয়! চিতি হঈল দশনের পাতি ॥ 
ধুনরিয়! বোড়া দেবীর হৈল সুকুস্তল]। এতেক উরগে যদি মস্তক শোভন। 
কুইয়া বোড়া হইল দেবীর অভিন্ন চপল ॥ কলেবরে শোভেরে২ * প্রবল নাগগণ ॥ 

৯। নৈষ্ধত। ১০। পু (পুথির পাঠ) 'জরৎকার”। ১১। পু 'প্রণমহ? | 
১২। পু 'অন্তাসন অন্ন? (বা অনা )। ১৩। পু 'কপিলার'। ১৪। পু ধ্রণমহ? | 
১৫। 'কুরণির।” প্রথম পুথি। ১৬। জেন নিলমেঘেতে' এ । 


১৭। এসর্পা নামে? প্রথম পুথি? 'সর্ধনাম+ দ্বিতীয় পুথি। 
১৮। পু মাজে?। ১৯। “কে দ্বিতীয় পুথি। ২*। 'দেবির' এ। 


বঙ্গাব্দ ১৪৩ ] বিএদানসের মনসামঙ্গল ৬৭ 


শ্বেতকর্ণ নাগেতে গলার কেয়াপাতি। নেতের আঁচলে হৈল নাগ ধর্নয়াহুলি ॥ 
গীতগিরি বেড়ি যেন বহে ভাগীরথী ॥ উলু বোড়। নাগ দেবীর কাছিয়। চরণ। 
কণ্ঠে ভূষিত মণি-নাগের দ্িপতি। বেত আছাড় কটাতটা করিল বন্ধন ॥ 
উদয় শিখরে যেন স্বর্ণময় জুতি। নাউডুগি নাগে দেবার গাথিয়। বদন। 
হালিয়! নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার। চরণে দূপুর শোভে নাগ অভরণ ॥ 

হুনেরু শিখরে জেন বিজুলি ঝঞ্কার ॥ কালচিতি নাগে কৈল অঙ্গু[লে] অঙ্কুরি। 
কনকমুণাল ভুজে বলয়], ১ প্রকার। আর যত নাগগণ পাএর পালি ॥ 
রাজসর্প হৈল দেবীর তাড় অলঙ্কার ॥ নাগ অভরণে দেবী হইল! প্রচণ্ড । 
শঙ্বলিয়!২২ চিতি হৈল ছুই ভুজে শঙ্খ । কালনাগিনী তার শিরে ধরে দণ্ড ॥ 
বাহুটা কঙ্কণ হিল আড়িয়াল বঞ্ক। দুই ভিতে নাগদল ধরিল জোগান । 
বিষতিয়। বোড়া হইল অঙ্গুলে অঙ্গুগি। বাকি পঠেন [যত] শান্ত পুরাণ ॥ 
গন্দচিতি নাগ দেবীর কুম্কুম্‌ ক্রি ॥ অনন্ত তক্ষক নৃতা করেন আপনি। 
মলয়জ নাগ চন্দন শোভে গায়। শঙ্খ মহাশঙ্খ করেন জয়ধ্বনি ॥ 

তাহার নৌরত গণ্ধ দশদিকে ধায় ॥ সেবকেরে বর দিতে উর মওপুবী। 

[ মুকুলিয়া২ ৩ বেড়া দেবীর হৃদয় কীচলি। ধ্বিজ বিপ্রদান বলে কর জোড় করি ॥]২ $ 


ষোড়শ শতাব্দী ব তাহার পূর্বে রচিত কোন মনসামঙ্গলে মনসার সর্পসজ্জার বিবরণ 
নাই। কেবল কাণ! হরিদত্তের লেখা বলিয়৷ প্রচলিত একটু অংশে আছে। সেটুকু এই,_- 


ছুই হাতের শঙ্ব হইল গরল শঙ্খিনী। বেতনাগ দিয়া কৈল কাকালি কাচুলী ॥ 
কেশের জাঁদ২ « হইল এ কাল নাগিনী॥ কনক নাগে কৈল কর্ণের চাঁকি বণি। 
সুতলিয়। নাগে কৈল গলার হৃতলি। বিঘাতিয়। নাগে দেব'র পায়ের পাশুলি॥ 
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাচুলি ॥ হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃঠের খোপন।। 
সিতলিয়া নাগে কৈল সীথার২৬ পিন্দ,র। সর্বাঙে নিকলে যার অগ্নি কণ] কণ1॥ 
কাঞ্জলিয়! কৈল দেবার কাঞ্জল প্রচুর ॥ অমৃতন্য়ান এড়ি বিষনহানে চায় । 
পদ্দনাগে কৈল দেবীর সন্দর কিন্কিণী। চন্্র র্যা ছুই তারা আড়ে লুকায় ॥২ ৭ 


তাহার পর বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার বিবিধ নামের উল্লেখ ও কারণ দেওয়! হইয়াছে । 


[গনম পাতাল পুরী অযোনিসম্তব1 | নির্মানি জননী মহাদেব তেজন্শুব। ॥ 

আপন! আপনি কৈল। জীবের সঞ্চার | বান্ুকি দিলেক বিষ নান! অধিকার 11২৮ 

উদ্ভব পাতাল নাম পাতালকুমারী। নাগদান পাইয়! নাম হইল নাগেখরী ॥ 

কালিদহে পদ্মবনে হঈল উৎপত্তি। তথির কারণে নাম হৈল পদ্মাবতী ॥ 

মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারি। তথির কারণে নান মনস] কুমারী ॥ 
২১। িলয়' প্রথম পুথি। ২২। £সঞ্কলিয়া” ব। 'সঙ্কনিয়াঃ | ২৩। €মঙ্গালয়1ঃ ? 
২৪। দ্বিতীয় পৃথিতে বন্ধনীস্থিত অংশ নাই। ২৫। পু ঞজাতি।। ২৬। পু'নীতার?। 


২৭| বঙ্গনাহিত্য-পরিচয় (শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন বঙ্কলিত ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয় কর্তৃক প্রকাশিত ), 
প্রথম খণ্ড ১৭৪-১৭৫ পৃঃ । , 
২৮। দ্বিতীয় পুধিতে বন্গনীস্থিতি অংশটি নাই। 


৬৮ 


নিরঞ্রনকায় ভেদ সর্বশান্ত্র জানী। 
মহাজ্ঞান দিল যদি দেব শূলপাণি। 
চণ্ডীর বিবাদে নাম হইল মন্দাক্ষী। 
শুর্ুবস্ত্র পরি যবে গেল। বনবাসে। 
চণ্ডীর বিবাদে নাম হইল নির্ববাসিনী। 
জরৎকারুপত্তী নাম হইল জগদ্‌গোরী। 
জাগিয়! জাগুলি নাম সীজবৃক্ষে স্থিতি । 


সাহিত্য-পরিষৎ-্পত্রিকা [ দ্িতীয় সংখা! 


ব্রহ্মজ্ঞান পায়া। নাম হইল ব্রহ্মাণী ॥ 
যোগেশ্বরী নাম আর পরম যোগিনী ॥ 

চণ্ডী জীতা? নাম হইল বিবপূর্ণ-আখি ॥ 
শ্বেতাম্বরী নাম আর সর্ধবলোকে ঘোষে॥ 
পর্ববতে পার্বতী নাম পর্ববতবাসিনী ॥ 

পতির বিচ্ছেদে নাম পতিমন্দোদরী ॥ 

আমি কি বলিতে পারি আমার২* শকতি ॥ 


তাহার পর আত্মপরিচয় দিয়া, কথাবস্ত বিস্তার করিবার প্রারস্তে কৰি ্রস্থানুবাদ? 
অর্থাৎ হুচিপত্র বা বিষয়বস্তর সারাংশ বর্ণন৷ করিয়াছেন)_- 


প্রথমে কহিব তব শুন নর একচিত্ত 
মহাযজ্ঞ করে দেবগণে। 

গঙ্গ৷ হরের ঘরে নিরঞ্জন আসি তারে 
যেন মতে দিল দরশনে ॥ 

নাগ ইন্জ রক্ষ। কাজে কাঁলিদহে দেবরাজে 
মনস। জম্মিল যেন মতে। 

চণ্ডীর সহিত বাদ হৈল বড়৩* পরমাদ 
নির্ব্বাসিল। সিজুয়। পর্বতে ১ ॥ 

কহিব যজ্ঞের কথ! কপিলার নন্দন যথ। 


বাত্ব মন্ুরথেওৎ মহারণ (?)।1 

ব্রহ্মশাপ ইন্দ্র হইল লক্ষ্মী জলধি গেল 
ক্ষীরনদী করিল মথন ॥ 

বিশ্বের পশুপতি আপিয়! ত্বরিতমতিঙ৩ 
যেন মতে করাইল চেতন। 

বিষ বাটি দিল। নাগে মনসার বিভ। যোগে 
জরৎকারুও৪ মুনি মহাজন ॥ 

আস্তীক কুমার হৈল নাগ ইন্দ্র রক্ষা পাইল 
জন্মেজয় যজ্ঞ নাশ করি । 

মায়। পাতিয়! গিয়া৬« রাখালের পূজ। লৈয়। 
বধিলেন হাসনের পুরী ॥ 


২৯। তোমার? 

৩১। এনর্বাসন দিলেন পর্বতে এ । 

৩৩। *আসিয়াত পদ্মাবতি' দ্বিতীয় পুথি। 
৩৫। “মায় পাতিয়। পদ্ম গিয়া” প্রথম পুথি। 


জানু ল্টল নিজস্থানে হরিল ঠাদোর জ্ঞানে 
যেন মতে বধি ধনস্তরি৩৬ | 

ধন] মন1 বধ করি চাদোর ছ[য়] পুত্র মারি 
অনিরুদ্ধ+ উষ। আন হবি ॥ 

নৃপতি পাটনে যায় লখাই বেহুল। হয় 
টাদ রাজ! আইল নিজ দেশে। 

উজানি নগরে গিয় লখাই বেহুল। বিয়1৬৮ 
এড়িল লোহার গুপ্তবাসে ॥ 

গ্ুতার সঞ্চারে আসি লোহার মন্দিরে৩* বসি 
দংশিলেক কালনাগিনী। 

মাধাসে*, ভাসিয়৷ গেল মৃত পতি জিয়াইল 
রপুরে করিল মেলানি॥ *% . 

তাহা দেখি চাঁদে রাজ করিল পদ্মার পুজ। 
লখাই বেনুল৷ স্বর্গবাসী। 

ক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গল গীত 

(বিস্তরে কহিব সপ্ত নিশি॥ 

এ সব অপূর্বব গীতৎ ১ যেই শুনে একচিত 
ধন পুক্র নিদ্ধি পুরে * আশ। 

গল্মাপদ পন্থজে পুট চাট, করি ভুজে 
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস ॥ 


৩০। “দেখ হইল? দ্বিতীয় পুথি। 

৩২। 'ব্রক্ম মনরথে' (ব1 'বথে' ) প্রথম পুথি । 
৩৪। পু জরৎকার | 

৩৬। ধজেমতে বধিল। ধনস্তুরি? এ | 


৩৭| পুঠঅনিরদ্রা। ৩৮। এঁবভ] দিয়া” ২য় পুথি। ৩৯। 'বাসরে+ দ্বিতীয় পুথি। 


৪০। “মাদাসে' প্রথম পুথি 7 মাযাষ__মঞ্জুষ!। 
৪১। “সম্পূর্ণ সিদ্ধি ব্রত? প্রথম পুথি। 


৪২। হয়? | 


বঙ্গাব ১৩৪৩ ] বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল ৬৯ 


চাদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পুথিতে যে যে স্থানের বর্ণনা আছে, 
তাহাতে যথেষ্ট নৃতনত্ব আছে। অনেক পরিচিত স্থানের নাম আছে-তাহার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে কলিকাতার নাম। কলিকাতার নাম এই সর্ধগ্রথম 
পাওয়া গেল। চানকের উল্লেখ আছে। জব চার্নকের নাম হুইতে চানক নাম উদ্ভূত 
হইয়াছে, এই কথ! আধুনিক কালে কেহ কেহু বলিয়া থাকেন। 07700] ( চার্নক ) 
হইতে “চানক+ হওয়1] অসম্ভব নহে, কিন্ত চাঁনক” নামে একাধিক গ্রাম আছে। বর্ধমান 
ও বীরভূম জেলার সীমান্তে 'চানক" নামে গ্রাম আছে। এই গ্রামের শচীনন্দন বিদ্যানিধি ১৭৮৫ 
্রীষ্টাবধে উজ্জবলনীলমণির অনুবাদ করেন। সুতরাং “চার্নক' হইতে “চানক' হইয়াছে, এই 
অনুমান অযৌক্তিক । সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা আছে, তাহা যে পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী কালের 
হইতে পারে না, ইহা স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দে।পাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রবন্ধে উল্লেখ 
করিয়াছেন। অনেক অপরিচিত স্থান ও নদী প্রভৃতির উল্লেখও আছে। বর্ণনাটি মূল্যবান্‌, 
সুতরাং নিয়ে সমগ্রাভাবে উদ্ধৃত হইল। 
নাটক রাগ॥ 
বুহির চাপায়া! কুলে চাদ অধিকারী [ব]লে 
দেখিব কেমন সপ্রগ্রাম। 
তথ। সপ্ত ধষি স্থান সর্ধবদেব অধিষ্ঠান 
শোক হুখে (1) সর্বগুণধাম ॥ 
যতি হয়া। একম[তি খবি মুনি সবে তথি 


রাজঘাট রামেশ্বর ৪৩ বাহিয়। এড়ায়। 
ধর্দখান বাহিয়] অজয় নদী পায়॥ 


উঞ্জানিঃ * বাহিয়া আনি হৈল উপনীত। 
শিবানদী *« সাড়াই *৬ বাহিল তরাম্থিতঃ৭ ॥ 


উজানি কাটোয়। বাহি রহে ইন্দ্রধাটে। 


(আসি ছাড়িয়। ) ইন্ত্রচরণ পৃূজে সেই নদীতটে ॥ 


ইন্দ্রাণী বাহিয়! নদী যায় উপনীত । 
আঁবুয়া ৪৮ ফুলিয়। গিয়া চাপায় বুহিত ॥ 


রগ্গান] ভোজন করি গোয়ায় রজান। 
ধাহে। বাহে। বলিয়। ডাকে নৃপমণি ॥ 


বুহিত্র বাহিয়। স্থণে চলিল প্রভাতে । 


তপ জপ করে নিরস্তর। 

গঙ্গা আর সরম্ঘতী যমুনা বিশাল অভিৎ ১ 
অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরী ॥ 

দেখিয়া! জিবেণী গঙ্গৎ ২ টাদরাজ মনে রঞ্গ€ ৩ 
কৃুলেতে চাপায়া। মধুকর | 

আনন্দিত মহারাজ করে নৃপ (তি)তীর্ঘকাঞ্জ 


ভক্তিভাবে পূজে মহেখর ॥ 

ভীর্থকাঁধা সমাপিয়। অন্তরে হরি[ব] হয়া! 
উঠে রাজ ভরমিয়। নগর | 

ছত্রিশ* * আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখ শোক 
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরস্তর ॥ 


ফুলিয়৷ বাহিয়। গিয়া হৈল উপনীতে *৯ | 


গুপ্তীপাড়া বাহিয়। মির্জাপুর মাইসে। 
(িবেণী* * লাগায় ডিঙ্গ! বলে বিপ্রদানে ॥ 


৪৩। বা 'বামেশ্বরঃ। 8৪। পু উজ্জনি'। পরবর্তী বর্ণনায় 'উজ্পবনিঃ। 


৪৫1] পু “সিবানদি!। ৪৬| “সাখাইঃ পরে প্রষ্টবা। 
8৭1 পু ত্বরাত্বতিঃ। ৪৮। পু *আবুয়? | 
৪৯। পু ণ্উপতি। ৫০। পু গত্রবিনি'। 
৫১। পু 'থিতি?। ৫২। পু. এত্রিবিণি গঙ্গো+। 


৫৩। পুরঙ্গো”। ৫8। পু “ছতিয'। 


৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


বৈসে যত দ্বিজগণ সর্ববশান্্রে বিচক্ষণ 
তেজোময় যেন দিবাকর। 

সর্বতত্ব জানে মরছে বিশারদৎ« গুরুধর্শে 
জ্ঞানগুর দেবের সোসর ॥ 


পুরুষ মদন যেন রমণী সাবিত্রী হেন 
অভরণ সব ন্বর্ণময়। 
তার রূপ গুণ যত তাহ! বা কহিব কত 


হেরিতে নিমিক বিলয়ৎ ৬ | 
অভিনব হুরপুবী দেখি ঘর সারি সারি 
প্রতি ঘরে কনকের বার । 
নান। রত্ব অবিশাল জোতিময় কাচচাল 
রাজমুক্তা গ্রলম্থিত ঝার। ॥ 
সভে দেবে ভক্তমতি প্রতি ঘরে নান। মুস্তি 
রত্বময় সকল প্রা]সাদে। 
আনন্দে বাজায় বাছ্ি** শঙ্খ ঘণ্ট। মৃদর্গ আদি 
দেখি রাজ বড়ই প্রামাদেৎ ৮ ॥ 
নিবসে যবন যত তাহ ব। বলিব] কত 
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম। 
সৈয়দ মোল্ল। কাজি কেতাব কোরাণ রাজি 
ছুই ওক্ত*»* করে তছলিম ॥ 
মনসিদ মৌকাম ঘরে সেলীম বাঁজীয় করে 
ফয়তা করয়ে নিতা৬* লোকে । 
বন্দিয়া মনস1 দেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি 
উদ্ধারিয়[1] ভকত সেবকে ॥ 
দিন ছুই তথা রহ মেলিল বুহিত। 
কুমারহাট গিয়] ডিঙ্গ৷ হইল উপনীত ॥ 
ডাহিনে হুগলী রহে বামে ভাটপাড়া । 
পশ্চিমে বাহিল বৌরে? পৃরেরে কাকীনাড়া ॥ 
মুলাজোড় গাড়,লিয়! বাহিল সত্তর । 
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর ॥ 
চাপদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর। 
বাহ বাহ বলিয়! রাজ ডাকিছে প্রচুর ॥ 


] দ্বিতীয় সংখা? 


পুজিল নিমাইতীর্৫ঘ করিয়1 উত্তম। 

নিমগাছে দেখে জব1 অতি অনুপাম ॥ 

চানক বাহিয়। যায় বুড়লিয়ার দেশে। 

তাহ। রামলাল (?) বাহি আকন মাহেশে ॥ 
খড়দহে ভ্ীপাট৬ ১ করিয়। দণ্ডবত। 

বাহ বাহ বলিয়। রাজ। ডাকে আবিরত৬২ ॥ 
রিসিড়। ডাহিনে রহে বামে সুকচর। 

পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর ॥ 
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে। 
পৃৰ্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষড়ি৬৬ পশ্চিমে ॥ 
চিতপুরে পুজে রাজ। সব্বমঙ্গল1। 

নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গ। নাহি করে হেল1॥ 
তাহার পূর্ববকূল বাহিয় এড়ায় কলিকাতা । 
বেড়ে চাপায় ডিঙ্গ। চাদ মহারখ। ॥ 

পুঞ্চিল বেতাই চণ্ডী টাদ দওধর। 

হাসিতে [হাসিতে] নারি * গায় নায় নফর ॥ 
নান! উপচারে৬ ৎ কৈল রঙ্গ[ন] ভোজন। 
ধন্ঙ (1) বা হিয়। গেল ত্বরিত গমন ॥ 
কালীঘাটে চাদ রাজ! কালিকা পুজিয়!। 
চুড়াঘাট বাইয়। যায় জয়ধুনি দিয় | 

ধনস্থীন এড়াইল বড় কুতৃহলে। 

বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে ॥ 

হেন কালে মনস। ভাবেন মনে মন। 

ছ্বিজ বিপ্রদাস [কব] করিল রচন ॥ 


হুলিয়ার গাঙ্গে বাহি চলিল ত্বরিত। 
ছত্রভোগ গিয়া! রাজ! চাপায় বৃহিত ॥ 
তীর্থকাধা ঠাদরাজ করিল তথায়। 
বদরিক। কুণ্ডে জল লইল নৌকায় ॥ 
তাহার মেলান রাঁজ। বাহে হাখিয়গড়। 
শতমুখী বাহি রাজ। যায় দড়বড় ॥ 


বামে বাকিবাজার বাহিয় যায় রঙ্গে । চৌমুখি৬৬ বাহিয়] রাজা হরিতে যায়। 
চাপাচানি বাহি রাজ। প্রবেশে দিগঙ্গে ॥ তথায় চাপায়া। ডিঙ্গ! যায় টাদরায়॥ 
৫৫1 পু“বিসাদ? | ৫৬| নিমিষ নাহি লয়? ৫৭। পু বান্ধি?। 

৫৮) পু প্রমাদে? | ৫৯। পু “ভার্ত?। ৬০1 এনিতা? ৫ 

৬১। পু শশ্রপাটঃ। ৬২। পু. 'আভিরত' ৬৩। বা 'ঘুছড়ি। 

৩৪) পু'সাঁড়ি?। ৬৫। পু “উপহারে? ৬৬] বা 'চৌমুবে? | 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ | বিপরদাসের মনসামঙ্গল ৭১ 


শঙ্কর মাধব পূজে হইয়! একমন। তীর্থকার্ধা কৈল রাজা পরম] হরিষে॥ 
তীর্থকার্ধা শ্রাদ্ধ কৈল পিত্রির তর্পণ ॥ দরিয়] প্রবেশ হইল াদোর মধুকর | 
তাহার মেলান ডিঙ্গ! সঙ্গমে প্রবেশে । নিশিদিশি বাহে অষ্ট প্রহর সত্বর ॥ 


সাখাই বা সাড়াই নদীর কোন সন্ধান পাই নাই। “বরগ্রামের কিছু দক্ষিণে এখনও 
শিব! নদী আছে, কিন্ত গঙ্গা দূরে পড়ায় তাহার প্রভাব খর্ব হইয়াছে ও তিনি এক্ষণে শিয়াল- 
নালায় পরিণত হুইয়াছেন** 1” কোগ্রাম হইতে ছুই চারি মাইল উত্তর-পুর্ব্বে ধরমখান নামে 
একটি নাতিবুহৎ পুফ্রিণী আছে। হয়ত ইহাই ধর্খান নদীর স্মৃতি বহন করিতেছে । 
“আডড়িয়ল খান” ইত্যাদি নদীর নামে যে খান” শব্দ পাওয়া যার, তাহা! খন ধাতু 
হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। এই তালিকায় নদীম়ার নাম না থাকা বিস্ময়কর বটে। সম্ভবতঃ 
লিপিকার-প্রমাদে ছাড় পড়িয়াছে। টাদ যখন পাটনের রাজার নিকট নিজের যাত্রার 
বিবরণ বলিতেছেন, তখন অবশ্থ নদীয়ার উল্লেখ আছে। শ্রীপাট খড়দহের উল্লেখ একটু 
আশ্চর্যের ঠেকিতে পারে। সম্ভবতঃ এই স্থানে কবির গুরুগৃহ ছিল) অগন্তথায় এই 
ংশটি লিপিকারের প্রক্ষেপ বুঝিতে হইবে । কিন্তু পুথিদ্বয়ের কুত্রাপি শ্রীচৈতন্তের 
অথবা নিত্যানন্দ প্রভুর উল্লেখ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া বর্ণনাটি পরবর্তী কালের 
হইলে শাস্তিপুরের উল্লেখ অবশ্যই থাকিত। ুগুলি রূপটি প্রাচীন, পোর্ত গীজের 
লিখিত [05011071 চন্দননগর ( ফরাসডাঙ্গী ) ও চুঁচুড়ার অনুল্েখ প্রচীনত্বক্যোতক। 
£নিমাইতীর্থ বর্তমান বৈদ্যবাটী) ইহার সহিত শ্রীচৈতন্তের কে।ন সংঅব নাই। নিমগাছে 
জব! ফুল ফুটিত, সেই জন্ঠ এই তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল। কবিকন্কণ চণ্ডীতে** আছে,_-উপনীত 
'হৈল গিয়। নিমাইতীর্থ ঘাটে । নিমের বুক্ষেতে যথ। ওড়ফুল ফুটে ॥” এইরূপ আর একটা 
খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। তাহাও নিম্নে তুলিয়া দিতেছি। 


পটমুগ্তীরি | নানা গদি?) বায়া। আসি কালিদহে পরবেশি 

অবধান কর শৃপমণি। তথা কানি+২ পাতে অবতার | 

মধুকরে অহনিশি সলিলে ভানিয়। আসি আলিকে (1) নাগগণ ত্রাস পায় সর্বজন 
দিগিদিগ নাহি জানি ॥ শন মিত| বি্ম আমার ॥ 

নান] ছুঃখ ক্লেশ পাইয়। পুর্ণিত বৃহিত শাউয়।  হেতালের ঝাড়ি ধরি ছাকিনু বিম করি 
আবলঘ্ধে আলি তব পুরী । ন[গগণ পালায় মকল। 

প্রথমে বাহিনু জান রামেশর্‌ ধর্দপান  ভাঙগিয়া মণ্ডপধর ভর। দিমু মধুকর 
অজয়! বিজয়! হরেশ্বরী ॥ সাগরে দিলাম দরশন ॥ 

উজবনি ক্রমে বাই শিবানদী শাখাই৬৯. দরিয়ায় পরবেশি নাহি জানি দিবানিশি 
ওধানপুর বাই ইন্দ্রেখ্বর | বাহ আমি অষ্ট প্রহর। 

বাহিন্ু নদীয়। দিয়? আবুয়1+০ ফুলিয়! বায়া উঁড়য়! বিহগ বুলে ছঈ ঘর মানুষ গিলে 

ত্রিবেণী৭ ১ প্রবেশ মধুকর ॥ তাহ! দেখি কাপে প্রাণের ॥ 


৬৭। হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিতা-পরিষংপত্রিকা॥ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৪। 
৬৮। কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয়ের সংক্ষরণঃ পৃঃ ৬৪০ | 
৬১ | 'দাড়াই” পূর্বের ভরষ্টবা।  ৭০। পু“নাবুয়াঃ। ৭১1 পুধত্রবিনিঃ। ৭২1 বা'কালি?। 


*২ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [ ছিতয় সথ্া 

কাকড়া জোকাই দিয়! শঙ্খ কড়িয়া বায়া! এড়াইয়। বহু দেশ তব রাজা পরবেশ 
নান] খে বাহিগু সম্বল। কহিলাম ছুঃখের কাহিনী । 

সিংহল প্রবেশ তথা পদ্মিনী জনমে যথা"৩ দ্বিজ বিপ্রদাস ভণগে করি এই নিবেদনে 
সর্ববাংশে পুরুষ বিচক্ষণ ॥ অন্তকালে তরাইব ভবানী ॥ 


ওধানপুর বোধ হয়, বর্তমান উদ্ধারণপুর। উদ্ধারণপুর' হইতে “ওধানপুর” হইতে 
পারে না। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে “ওধানপুর' দ্ধারণপুর এইরূপে শুদ্বীকৃত হইয়াছে। 
“ইন্দেশ্বর” ইন্ত্রাণীস্থিত দেবতা, তাহা! হইতে ইহা স্থানের নামও বুঝাইত। প্রথম 
বিবরণে ইন্দ্রাণী” নাম আছে। ইন্দ্রাণীতে ইন্দ্রেশ্বর দেবতার উল্লেখ কবিকন্কণ চণ্ডীতে*+* আছে, 
_-“ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্জ্রাণী। ইন্েশ্বরের পুজা কৈল দিয়া পুষ্পপাণি ॥” 
জৈনাব্দের ( » ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ) একটি লিপিতে “ইন্দ্েশ্বর” এই স্থাননামের উল্লেখ আছে*«। 
বিগ্রদাস যখন তাহার কাব্য রচনা! করেন, তখন ধন ঠাকুরের প্রতিপত্তি যথেষ্টই 
ছিল। অনাগ্য তখন দেবের দেব। ন্বয়ং শিবও তাহার দর্শন লাভের প্রত্যাশায় বলুকার 
তীরে (1) অশেষ ক্লেশ সহা করিয়া তপন্ত।য় নিরত থাকেন, তবুও দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে 
না। অপর কোন মনসামঙ্গলে ধর্ঠাকুরের এইরূপ প্রভাব ব৷ গ্রতিপত্তির উল্লেখ নাই। 
এই প্রসঙ্গে মাণিক দত্তের চণ্তীমঙ্গলে ধর্মঠাকুর কর্তৃক জগৎস্থষ্টির উপাখ্যান ম্মরণীয়। 
শৃহ্যপুরাণের তারিথ কি, তাহ! নির্ণয় কর! ছুরূহ। সুতরাং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ধর্মপৃজার 
উল্লেখ যদিও প্র!চীনতম না হউক, তথাপি বিশেষ প্রাচীন, ইহা! ঠিক। এই হিসাবে নিয়ে 
উদ্ধত মহাদেবের ধর্মধ্যান ও ধর্মের আগমন অংশটির এ্রতিহাসিক মূল্য আছে। 
ধানসি রাগ। উদ্ধ,বাহু করি ক্ষণে ক্ষণে নাগ শয়নে 
হাথে লইয়। জাপামাল জপ*৬ করে চিরকাল নিদাঘেতে আনল বেষ্টিত। 


১৯২৩ 


পঞ্চমুখে করেন স্তবন। জলে রহি শীতকালে শিরে ধার! বর্ধাকালে 

্র্মমন্ত্রে বেদ বলে মুখেতে আনল জ্বলে দব্জ বিপ্রদান বিরচিত॥ 
প্রকাশিত তিন লোচন ॥ 

নান! পুষ্প লইয়৷ করে অনাগ্যের পুজা করে ধবল ছত্র ধার শিরে দণ্ড কমণ্ডনু করে 
একচিত্ত ধান অনুক্গণ। উলুকে করিয়। আরোহণ । 

গলায় রুদ্রাক্ষমাল বিভৃতিভূষণ ভাল ধবল শ্ামলতর শোতে দিবা কলেবর 
বলুক। দেখিতে নিরঞ্জন ॥ হের আশ্রমে দরশন | 

মূলমস্্ব জপ করি ত্রিশুল ডম্বর ধরি ডাকিয়! শিবের তরে কহিয়1+৮ মধুর স্বরে 
করিল! বিস্তর তপ ধান। গঙ্গা আছিল। সেই ঘরে। 

কভু বাযুধূর্খ৭৭ (1)খায় ভরকরিএকপায় অতি হুললিত বাণী অভাস্তরে গঙ্গ। শুনি 
নিরবধি ফোগেতে গেয়ান ॥ উপসন্ন গোসাঞ্ি গোচরে ॥ 


৭৩। পুথি 'তথা?। 


৭6 বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্করণ--পৃঃ ৬৩৭ । 


৭৫। কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত জৈন পিশ্তলফলক, হরপ্রপান শাস্ত্রী; সাহিতা-পরিষং-পত্তিকা, চতুর্থ 


বর্ষ, পঃ২৯৫। . 
৭৬] তপ' দ্বিতীয় পুথি। 


৭৭| অথব! 'ুধুর্থ, । 


৭৮। করিয়া” প্রথম পুথি। 


বঙ্গাৰ ১৩৪০ ] বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল ৭৩ 
দেখি নিরঞ্জনকায় গঙ্গ। চমকিত হয় স্বাদশ বৎসর হর বড় পায় দুখে। 
করে যোড়ে কৈল পরিহার । তোম। না দেখিয়া!” « হর ন! ধরিবে বুক ॥ 
ধর্মের বদন দেখি গঙ্গ। ধবলমুখী অস্থিচর্মসার মাত্র হৈল। দেবরায়। 
রথে ভর কৈল অবতার & বারএক দেখ!» « দেহ হৃইয়। সদয় ॥ 
অন্তরীক্ষে ধর্মরায় গঙ্গে দিল পরিচয় গঞ্গার উত্তর শুনি বলে নিরঞ্ন। 
জানাইহ হরের অগ্রেতে। এই কথ! কহিয় আইলে ভ্রিলোচন ॥ 
দ্বাদশ বংসর হর আম! পুনে নিরস্তর তোমারে দেখিলে হরে» ৬ সেই দেখ! মোরে। 
আইলাম তাহারে দেখিতে ॥ শিরে জট! মেলি যেন লয় তোম শিরে | 
ন। দেখিল৭৯ [ভ্রলোচন আছিল অনন্পমন তবে ষ্দি অতি খেদ করে দেবরায়। 
আমারে দেখিল দৃষ্টিবলে। কালিদহে কমল তুলিতে যেন যায় ॥ 
হের৮* বলি সম্থিধান দ্বিজ বিপ্রদাস গান কালিদহে কমল তুলিব মায়াধর। 


গঙ্গ। বলেন হেন কালে ॥ 


তবে কন্ঠারপ মায়। দেখিবেক হর ॥ 
কহিয়] গেলেন প্রভু গঙ্গ! হেট মাথা । 


পাঁচালী” ১। আমি কি বলিব হর এই মন চিন্তা৮৭ ॥ 
শুন প্রভু কপানাথ কর অবধান। বসিল। ধবল খাটে হয়! গ্বেতকায়। 
তুমি সে কৈবলা*২ গুরু কারুণাষ্ঙ নিদান | ওথা তপ** তেজিয়। আইল। দেবরায় ॥ 
সংসার স্থজিয়। গোসাঞ্ি ভার দিল1 হরে। সাজি কমণ্ল থুইয়! দেব মহেশ্বরে । 
তোমার স্থজন স্থষ্টি দিল। মহেশ্বরে ॥ ধবল-আকার গঙ্গ। দেখিল মন্দিরে ॥ 
তোমারে দেখিতে হর অনেক সাধন] দ্বিজ বিপ্রদাসে বলে সকরুণ বাণী। 


বলুকায় ছঃখ পায় ক্লেশ বাতন। ॥ 


দেখিয়। গঙ্গার রূপ বলে শুলপাণি ॥ 


এইবার পুথি ছুইখানির বিষয় কিছু বল! কর্তব্য। ছুইখানি পুথিরই আছ্ধান্ত খগ্ডিত। 
গ্রথমটিতে হুইটি মাত্র পাল৷ এবং দ্বিতীয়টিতে নয়টি মাত্র পালা আছে। সর্বসমেত হয় ত বাইশ 
পাল ছিল। দ্বিতীয় পুথির সমাপ্তি এইরূপ, 
পপন্ম[র] মায়ায় টাদ রছে সেই দেশে। 


এখন রহিল গীত বলে বিপ্রদাসে ॥ 
এ পুস্তক শ্ীগোপীনাথ সিংহ সাকিম দত্তপুথরিয়া। সংমিদং। প্রীশ্রীগোপাল সিংহ।” 
প্রথম পুথির প্রাপ্ত অংশের প্রথম পৃষ্ঠার শেষে আছে,_-“স্বঅক্ষর *.**রাম লিংহ সাকিম 


দত্তপুখরিয়। |” 
পঞ্চদশ শতকের পুস্তক বলিয়। এবং ইহার এ্রতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট বলিয়! সম্পূর্ণ 


পুথি না পাওয়া গেলেও বিপ্রদাসের কাবোর প্রাপ্ত অংশটুকুও প্রকাশের যোগ্য । 


ৃঁ  জীনুকুমার সেন 


৭৯। 'দেখিনু' প্রথম পুথি। ৮*। “হর? দ্বিতীয় পুথি। ৮১। পুধি 'পাচালি'। 
৮২। কারন্ত? প্রথম পুথি ১ কাবর্ণা, দ্বিতীয় পুথি। -৮৩।- “কারন প্রথম পুথি) করন্ত' ছ্ছিতীয় পুথি 
৮৪। দেখিলে” দ্বিতীয় পুথি। ৮৫। বারেক দর্শন” দ্বিতীয় পুথি। ৮৬। হর, প্রথম পুথি। 
৮৭। “কথা? দ্বিতীয় পৃধি। ৮৮ -'তিপবন' প্রথম পুধি। 
১৩ 


উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যদেবের কথা 


'চৈতন্তদেবের কথ। লইয়া বিস্তর আলোচন! হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । কিন্ত 

আলোচনার উপাদান শুদ্ধ বাঙ্গাল! ধর্-সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিলে চলিবে না। এ বিষয়ে 
উড়িষ্যার বৈষ্ঞব-সাহিত্যকে উপেক্ষা কর। উচিত নছে; কারণ, মহাপ্রভু তীহার সন্ন্য।স- 
জীবনের তিন-চতুর্থাংশ কীল উড়িষ্যাতে কাঁটাইয়াছিলেন ও তীহার উড়িয়। শিষ্। ছিলেন 
অসংখ্য । উড়িয়। ধর্শ-সাহিত্যের বহু মূল্যবান্‌ গ্রন্থ যত্র ও আগ্রহের অতাবে লোপ পাইয়াছে। 
“আখরিয়।”দের অজ্ঞত। ও গুঁদাসীন্তে কত পুথির পাঠ বিকৃত হুইয়৷ গিয়াছে । নুতরাং 
চৈতত্ঠদেব সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য উড়িয়। উপাদানের পরিমাণ এখন অল্লই । তবে অল্প হইলেও 
তুলনামূলক আলোচনার জন্য সেটুকুর মূল্য আছে। 

প্রথমেই বলিয়া রাখি, উড়িয়। সাহিত্যে শ্রীচৈতন্ত উড়িয়া পার্ধদগণপরিবৃত 
অবস্থায় অস্কিত হুইয়াছেন। এই সাহিত্যে উল্লিখিত গৌড়ীয় ভক্তদের সংখ্যা কম ও তাহাদের 
মহিমি। বর্ণনা আরও কম। পক্ষান্তরে; উড়িয়! সাহিত্যে যাহার] চৈতন্ত-ভক্তদের মধ্যে প্রধান- 
তম, গৌড়ীয় সাহিত্যে সেই সকল উড়িয়া ভক্তের! ঘবনিকার অন্তরালে রহিয়। গিয়াছেন। 
উড়িস্থার বৈষ্ণব-সাহিত্য অনুসারে জগরাথ, বলরাম, অদ্টুক্তানন্দ, যশোবস্ত ও অনন্ত দাসই প্রতুর 
উড়িয়া ভক্তদের মধ্যে গ্রধানট। উড়িস্যার চৈতন্ত-পূর্বব বৈষণবধন্মকে সংমিশ্রিত (08651097008) 
বৈষ্ঞব-ধর্ম্ম বলা উচিত। বৌদ্ধ, শৈব, রামাইত প্রর্ভৃতি বিভিন্ন ধন্মতের সহিত 'বৈষ্ণব- 
ধর্শের সমন্বয়ে উৎকলীয় জানমিশ্র-ভক্তি-মূলক বৈষ্ণবধশ্মের সৃষ্টি। চৈতন্যদেব জ্ঞানমিশ্র- 
ক্তিপন্থী 'বৈষ্ণবদের সহিত বহু সময়ে তক্তিতত্ব আলোচনা! করিতেন। অচ্যুতানন্দ-রচিত 
“শৃন্ঠসংহিতা”য় এই কথাই বল! হুইয়াছে ( ১ম অধ্যায় )৮- 

“মহাপগ্ডত চৈতন্য গোসা্ই বেদ বেদাস্তরে সার। 
যে যেমস্তে বিদ্যা শব্ধোল। করস্তি পড়ন্তি সেহি প্রকার” ॥ 

দিবাকর দাসের পজগন্নাথচরিতামূত” গ্রন্থে দেখ। যায়ঃ উৎকলীয় জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিপন্থী ও 
নবাগত শ্ুন্ব-ভক্তিপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশেষ সন্তাব ছিল ন!। দ্দিবাকরদাস শিষ্যু- 
পরম্পরায় জগন্ন।থদাসের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ বলিয়া পরিচিত। জগন্নাথদাসের বৈফবোচিত 
পাগ্খিত্যের কথ। শুনিয়! চৈতন্ত একদিন-_ 


“ছরষ হোইলে গোসাইঁ॥ 
, আপন! অঙ্গ পাছোড়ি কর ঘেনি অঙ্কু কাড়ি॥ 
দাসন্ক শিরে বান্ধি দেলে | “অতিবড়* বোলি বোইলে॥ 
অঙিষড় কথা৷ কহিল তেস্ু “অতিবড়” হোইল ॥--( ৩য় অধায়)। 


্‌ ৯ ১০৪৩, ১৬ই আখ্িন? বঙগীয়-সাহিতা-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
১। এই পীচ জন "পঞ্চ-সখা» নামে পরিচিত--"অনস্ত অচাত থেনি বশোবন্ত বলরাম জগন্পাথ। 
এ পঞ্চ সখা নৃতা করি গলে গোরাজ চজ সঙ্গত» (অছাতানন্দ দাস-রচিত শুন্ভসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।) 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] উড়িষ্যার বৈষ্ব-সাহিত্যে চৈতন্যদেবের কথ! ৭৫. 


“অতিবড়” বোলি বোজস্তে বৈফবে ছু:খ কলে চিতে ॥ 
ওড়িয়া ব্রাহ্গণন্কু রাই বোইলে অতিবড় তুহি। 
আজি পর্যাস্ত সেবা কলু' সমস্তে ধান পদে গলু ॥” 


প্রত কিন্তু সনির্বন্ধ অস্থরোধ সন্বেও “অতিবড়” উপাধি প্রত্যাহার করিলেন না। গৌড়ীয় 
বৈষবের স্থির করিলেন, 


পুরুযোভম যেবে থিবা এহি ভাষ সিন। শুনিব! ॥ 
ও [ডুয়। সঙ্গ ছড়াইব। গউড় দেশে চাল (বব ॥ 
বোইলে চৈতন্যকু চাহি “ঘি, এক রাঁজো ন রহি॥ 
গয় গঙ্গাসাগর স্নান কর হে তীর্থ পর্যাটন' ॥ 

এ বাকা শুনি চৈতন্য _.. 'সেরূপে কহিলে নচন॥ 
“মোহর মনবুদ্ধি ভাবে শরণ জগন্নাথ ঠাবে॥ 
জীয়ই' অব মরই" জগন্লাথু মো অন্য নাহি? ॥ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শেষে বৃন্দাবন চলিয়া! গেলেন। প্রতি বৎসর তাহারা রথযাত্রার সময় 
আসিতেন। কিন্তু "অতিবড়”” জগনাথদাসের প্রাধান্তে ঈর্যযান্বিত হুইয়া পুনরায় বুন্দাবনে 
ফিরিয়া যাইতেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দিবাকরদাসের বর্ণনা! অতিরঞ্জিত, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় সাহিত্যে জানমিশ্র-ভক্তিপন্থী বৈষুবদের সম্বন্ধে নীরবতা ও অপর 
সাহিত্যে মতবিরোধের দরুণ বিরুত বর্ণনা--এই ছুই উল্টা! দিকের সামঞ্জন্ত করিলে সত্য- 
নির্ণয়ে সুবিধা হইবে | 

উড়িয়। ভাষায় অন্ততঃ তিনখানি চৈতন্য-জী বনচরিতের নাম জানা যায়। ০ভ্রীম চ্চৈতন্তগীতা” 
ব! চৈতন্ত-রামানন্দ-সংবাদ পরমানন্ ভ্রমরবর-রচিত। এই উড়িয়া পুথিখানির সন্ধান পাওয়! 
যায় নাই। পুথিখানি শ্রীহরিভক্ত কবিরাজ বাঙ্গাল! পয়ারে অনুবাদ করেন ও পরে গৌড়ীয় 
মঠের অধ্যক্ষ প্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরশ্বতী মহাশয়ের পিতা সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ মহাশয় বাঙ্গালা 
অনুবাদটার মাঞ্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। গৌড়ীয় মতাবলম্বী সদানন্দ কবিনূর্য্যত্রক্ষ 
অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের লোক। তিনি তাহার অপ্রকাশিত “মোহনকল্পলতা” পুথির 
শেষে নিক্গের রচনাগুলির একটী তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকায় পাই, তিনি চৈতন্ত- 
দেবের বাল্যলীল৷ অবলম্বনে প্রহ্ধা গুমঙ্গল” নামে প্রান্কৃত ভাষায় একখানি বই লিখিয়াছিলেন,-_. 

“চৈতন্ত.জীবন বালা-লীল। বিধিমতে ব্রঙ্গাণ্-মঙ্গল কেবল পরাকৃতে” 

এই পুথিখানির একখপ্ড শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার নিকট শুনি- 
য়াছি। তৃতীয় জীবনচরিতখানির নাম চৈতন্ত-ভাগবত। বুন্দাবনদাসের চৈতন্ত-ভাগবতের সহিত 
ইহার কোন সংশ্রব নাই। গ্রস্থকরের নাম ঈশ্বর দাস। এই গ্রন্থ ৬৬ অধ্যায়ে বিভক্ত । গ্রস্থকার 
গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করেন নাই। এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে চৈতন্তদ্েব বুদ্ধ অবতার 
বলিয়। বণিত হুইয়াছেন। অথচ সপ্তদশ শতকের বৈষ্ব-সাহিত্যে বুদ্ধের ঠাই নাই । 


২। সপ্তদশ শতকের মধাভাগে রচিত “জগক্নাঘচরিতানৃত” অনুসারে জীৃকের হান্ত হইতে উত্তৃত চৈতন্কদেব 
শেষে রাধাকৃকের সহিত অতেদাঙ্গ জগক্াথের মধো লীন হইয়া! গেলেন। : 


ণ৬ _ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক! [ ছিতীর সংখা? 


কাজেই বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরদাসকে আমরা ষোড়শ শতকের শেষ দিকের লোক 
বলয়! ধরিব। পুধিখানির ব্রতিহাসিক মূল্য নিরপণও সমন্তার বিষয়। বইখানি অলৌকিক 
বর্ণনায় পরিপুর্ণ। চৈতন্তের বাল্যলীল! সম্বন্ধে ঈশ্বরদাসের জ্ঞান খুবই কম ছিল। জগন্নাথ 
বা পুরদ্দর মিশ্রের ছুই ভাই-_নীলকণ্ঠ ও আদদিকন্দ। প্রেমবিলাসের চব্বিশ বিলাসে বণিত 
জগন্নাথ মিশ্রের ভাইদের নামের সহিত এ ছুই নাম মেলে না। জগন্নাথের ভগ্গিনীর নাম 
চন্দ্রকান্তি ৷ স্বয়ং বস্ুদেব ও দেবকী কলিষুগে জগন্নাথ ও শচীরূপে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন 
(৩য় অধ্যায়) । কারণ, দ্বাপর যুগে দেবকী তাহার পুত্রকে পরের হাতে সপিয়। দিয়াছিলেন। 
শচীরূপে জন্মিয়। তিনি মাতৃহদয়ের সেই ক্ষুধা মিটাইলেন। ঈশ্বরদাসের তাগবতে বিস্তর 
অসঙ্গতি থাকা সত্বেও বইখানির একটী বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই ভাগবতে অবসানোন্ুথ 
বৌদ্ধ চিন্তাধারার সহিত উৎকলীয় সংমিশ্রিত বৈষ্ণৰ মতবাদের সমন্বয় সুন্দর ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 

শ্রীচৈতগ্তের গুরুপরম্পর! সম্বন্ধে কিছু তথ্য উড়িয়! সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে 
'চৈতন্তসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরায় মধ্বাচার্য্যের নাম পাই। গৌড়ীয় গুরুপরম্পরার সহিত উড়্ুপীর 
মূল উত্তরাঢ়ী মঠে রক্ষিত তালিকার মধবাচার্যয হইতে পাঁচ পুরুষ অধস্তন শিষ্যপরম্পরায় জয়তীর্থ 
পর্য্যস্ত মিল আছে*। বক্রেশ্বর পপ্ডিতের শিষা গোপালগ্জরু গোস্বামী প্রথম গুরুপরম্পর! বর্ণন। 
করিয়াছেন। চৈতন্তদেব কিন্ত প্রকৃতই মাধ্ব-সম্প্রদায়ী কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে। 
এই সন্দেহ দূর হয়, অচ্যুতানন্দ-রচিত প্বরহ্ববিস্যাতত্বজ্ঞান” পুথিখানি পাঠ করিলে। এই 
অপ্রকাশিত পুথি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শেষের দিকে এক স্থানে অতি সংক্ষেপে ও অন্যত্র 
কিছু বিস্তৃুততাবে তিনি গুরুপরম্পর! বর্ণনা! করিয়াছেন। অগ্্যুতানন্দের তালিকা অনুসারে 
প্রথমে নিরাকার; তার পর বথাক্রমে মহানারায়ণ, নারায়ণ, তগবান্‌) লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, নারদ, 
অধ্বাচার্ধ্য, পন্মনী'ভঃ নরহরি, মাঁধবেন্দ্র পুরী, কৃষ্ণ ( কেশব ) তাঁরতী, চৈতন্দেব, সারঙ্গ ঘোষ, 
স্তাম ঘোষ। এই সারঙ্গ ঘোষের নাম শুন্তসংহিতা ও গুরুতক্তিগীতাতে উল্লিখিত দেখ যায়। 
গুরুতক্তিগীতার প্রথম খণ্ডে চৈতন্তদেবকে পনিম্বা দিত্য*সম্প্রদায়তুক্ত বল! হুইয়াছে। নিশ্বাদিত্য 
€নিমানন্দ নামে উল্লিখিত ) হইতে হুরিব্যাসদেবাচার্ধ্য পর্য্স্ত গুরুপরম্পরার অনেকগুলি 
নাম এই তালিকায় পাই। হুরিব্যাসদেবাচার্ষের পর এই কয়েকটী নাম জুড়িয়। দেওয়া 
হইয়াছে+_নরহরি, বান্ুদেব, চৈতন্য, মাধবেন্ত্র, ঈশ্বরপুরী, চৈতন্যদেব, সারঙ্গ গোসাই", 
শ্টাম ঘোষ। ঈশ্বর দাসও তীহার ভাগবতে (৬৫ অধ্যায়ে) গুরুপরম্পরার কয়েকটী নাম 
দিয়াছেন। যথাঃ_-নারদের শিষ্য মাধবেন্ত্র, তাহার শিষ্য বাসবভারতী, তাহার শিষ্য 
পুরুযোত্ধম। তার পর একেবারে শ্রীমস্ত আচার্য্য (সন্ন্যাসদীক্ষার পর কেশব ভারতী নামে 
পরিচিত )। | 

চৈতন্তদেবের বুদ্ধাবতারত্ব সম্বন্ধে উড়িয়া সাহিত্যে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, 
এইবার তাহাদের আলোচন! করা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্ত উৎকলে আসিয়া! জগন্নাথের ও পরে 
বুদ্ধের অবতাররূপে বণিত হুইলেন। উড়িয্যার বৈষব-সাহিত্য অন্গুসারে পঞ্চ-সখা স্বাপর 
৩। “গোড়ীর,। ১ম খণ্ড, ১ম সংখা]। ৪ ডাঃ তুদীল দে মহাশয়ের প্রবন্ধ--হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা.। 


বঙ্গাৰ ১৩৪৩ ] 


উড়িস্তার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতগ্যদেবের কথা 
যুগে শ্রীক্ষষ্ণের সহচর ছিলেন। শৃন্সংহিতার দশম অধ্যায়ে পাই, শ্ীকৃষ্ঃ-_ 


৭৭ 


“বোইলে হুদাম শুণ আন্তর যে বাণী। বউদ্ধবপরে আস্তে হোইবু' প্রকাশ। 
চিন্তারে নিমগ্ন হেলু তুস্ত পাই পুণি॥ সিন্দুরানন্দ তুন্তয় হোইবটি শিষা ॥ 
তুস্ত আস্ত সঙ্গ বাবু অস্তর নৌহিব। আসন্তকল। ঘেনি জন্মি নদীয়। হ্বীপরে। 
কলিষুগে বউদ্ধ রূপে রূপকু হেজিব ॥ চৈতন্তরাপে প্রকাশ হইবু যে থরে॥ 


জগত প্রকটি আস্তে পতিত উদ্ধারি । 
হরিনাম দীক্ষা দেবু ঘরে'ঘরে ফেরি ॥ 
সে বেলরে তুস্তে আন্ত সঙ্গতরে থিব। 
অচাত নামকু কহি গোকুল তারিব॥ 
পুণ আস্ত নিজকল। বউদ্ধ পরে 
নির্ণয় চৈতম্যরূপ চতুপা মুর্তিরে”॥ 


তুস্তে পঞ্চ সণা৷ থিব আস্তর সঙ্গরে | 
তহি' তুস্ত আস্ত ভেট কলপবটরে । 
প্রতাপরুজ্র নৃপতি রাজন হোইবে। 
পঞ্চসণ' প্রচ্ছিম্ন পরচে স্থান দেবে ॥ 


প্রতুক্ধর আজ্ঞা হেল। যাঅ হে সথদাম। 
তুস্ত আস্ত ভেট পাই কলিযুগে পুণ ॥ 


একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ছদামকে বলিতেছেন» 
“বোইলে অছ্াত তুস্তে শুণ আন্ত বাণী 
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপা 
আস্তে এ জাণু হো৷ অচ্যাতানন্দ বাই 
তুস্তে মোর পঞ্চ আত্ম! অট পঞ্চজণ 
নিরাকার মন্ত্রে খবু র্গতি হরিৰ 


কলিষুগে বৌদ্ধরূগে প্রকাশিবু পুণি। 
এগু যে সকল মুনিজনে দেলে শাপ। 
এণু করি প্রকাশিবু এক কল। নেই। 
অবতার শ্রেণী যেতে তুস্ত পাই শণ। 
আপণে তরিণ পুণি পরে তরাইব 1» 


এই অধ্যায়ের অন্ত্র স্পষ্ট বল হইয়াছে,_ 
এণু আজ্ঞ। দেলে আদি, অনাদি হে শুণ 
আজ্ঞা পাই অনাদি হৌইলে অবতীর্দ - 
শ্রীচৈতন্থ প্রভু নাম অধম উদ্ধার 
হরে রাম মহামন্ত্র প্রকট করিলে 


ঈশ্বরদাসের ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে বলিতেছেন,__ 
“অচেত হেউ থিবে প্রাণী। তেণু চৈতন্য নাম ভণি ॥ 
পণ্ডিত পণে বোধ কহি। বউধাবতার নাম বহি” ॥ 


৪৬শ অধ্যায়ে “তগবান্‌” অদ্যুতকে বলিতেছেনঃ_ 


পৃথিবী পাতকরাশি করু যা! খওন। 
এক মংশ কল। মেন হোইলে জনম। 
প্রকট করিলে নাম কলিধুগে মার। 
মু জ্ঞানী অজ্ঞানী সমণ্তে নিস্তরিলে |» 


“বোলস্তি প্রভু ভগবান। বউধা! রূপ মে চৈতন্য ॥ 

তাক্ক চরণে সেবা কর। ভক্তির পথকু বোর ॥ 

রী পি পা শট 

সে নাম প্রকাশ তু কর। হদাম সপা অঙ্গ মোর” ॥ 
«৩ অধ্যায়ে "নিরাকার”রূপী বিষু বিনোদমিশ্র বিপ্রকে বলিতেছেন, 

“পুণি কহস্তি কথুপাণি) আগত ভবিষা কাহাণী 

কলিরে মোর অবতার, চইতন্ত অঙ্গ নিরাকার ৷ 


সে ক্কপ দর্শন করিবু। মে৷ রূপ প্রতাক্ষে দেখিবু $% 


৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ দ্বিতীয় সংখা 


এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীচৈতন্তকে “বোধাবতার” বল! হুইয়াছে। 
গুরুতক্তি-গীতার তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পটলে পাই, অদ্যুতানন্দ চৈতন্তরূপ ধ্যান করিয়! বউদ্ধপন্থা 
গ্রহণ করিলেন। উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্ুপপ্ডিত অধ্যাপক শ্রীআর্তবন্লত মহাস্তী 
মহাশয়ের মতে, এই গীত অষ্টাদশ শতকের রচন! [ “প্রাচী” সংস্করণের ভূমিকা ]| বৈষ্ণব 
হুইয়ও অদ্ুতানন্দ ও ঈশ্বরদাস প্রভৃতি চৈতন্ধদেবকে বুদ্ধ বলিয়াছেন। কেন তাহাদের 
ধর্শ-সংস্ককরে এ কথ! বলিতে বাধে নাই, তাহ] বিচার করিতে হইবে। 


ক।লক্রমে উড়িষ্য। হইতে ক্রমে বুদ্ধকল্পন। লোপ পাইল। ফলে বুদ্ধের নামও অবহেলার 
ফলে বিরুত আকারে দেখ! দিল। একট! উদাহরণ দিই। শৃন্ঠসংহিতার একটা ম্থুপরিচিত 
মুদ্রিত সংস্করণে “বুদ্ধমাতা” আগাগোড়া “বৃদ্ধমাতা”্রূপে ছাপা হইয়াছে! শৃন্তসংহিতার 
কয়েকখানি পুথিতেও বুদ্ধের পরিবর্তে “বৃদ্ধ” ( উড়িয়া উচ্চারণ “ক্রুদ্ধ” ) বসান হইয়াছে 
দেখিলাম। তবে চৈতন্তদেব সম্বন্ধে বুদ্ধাবতার কল্পনা, উপস্থিত মাত্র কয়েকখানি গ্রন্থে 
দেখিতে পাই বলিয়া, এ কল্পনার গুরুত্ব নাই, এ কথ! বলা! চলে ন]। 


এইব।র শ্রীচৈতন্তের তিরোভাব সম্বন্ধে উড়িয়! গ্রন্থে প্রাপ্ত বৃত্তাস্তের আলোচনা করিব। 
ুদ্ধাবতার কল্পনার সহিত তিরোভাব-কাহিনীর সংশ্রব আছে। শৃন্ভসংহিতা, জগন্লাথ- 
চরিতামৃত ও চৈতন্তভাগবত ( শুনিলাম, সদানন্দ কবিকৃর্ধযব্রঙ্গ-রচিত ব্রহ্ষাণ্মঙ্গলেও ) 
গ্রন্থে তিরোভাব বর্ণিত হুইয়াছে। উড়িয়! গ্রন্থকারগণের মতে, মহাপ্রভু জগন্নাথের মধ্যে 


লীন হইলেন। শূন্তসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,_ | 
“এমন্ডে কেতেহে দিন বহি গল। শুণিম1 অপুব'রম। মহাপ্রতাপ দেব রাঙ্জ। ঘেশিন পাত্র মন্্রীমান সঙ্গে। 
প্রতাপরুজর রাজন বিঞজে কলে কলারাএটর পাশ ॥  হরি-ধ্বনিরে দেউল উদ্ভুলই প্রমুখ দর্শন রঙ্গে ॥ 
এমশ্ত সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রম1*বেড়। প্রদক্গিণ করি । চৈতগ্য ঠাকুর মহানৃতাকার রাধ! রাধ। ধ্বনি কলে। 
দেউলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডু ধরি ॥ জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্ীঅঙ্গরে বিছ্াপ্রায় মিশি গলে ॥ 
দিবাকর দাসের জগন্ন।থচরিতা মৃতের সপ্তম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, 

এমস্ত কহি চৈতন্য জীজগন্নীথ অঙ্গে লীন॥ 

গোপন হইলে ন্গদেহে দেগি কাহার দৃষ্টি নোহে॥ 

ন দেখি চৈ৬ন্যরূপ সর্ব মনরে দুখ তাপ॥ 

রাজা হোইলে মনে ছন্ন হে প্রঙ় হেল অন্তদ্ধান ॥ 

পূর্বে যর আিখিলে লেউটি ভহ প্রবেশিলে | 

অভক্তে ভক্ত সাধিবাকু ভক্তি দেখাইলে ভক্তকু ॥ 

সংনারে ভক্তিগুণ খোই নিজ ধামকু বিজে হোই ॥ 


ঈশ্বরদাসের ভাগবতে «বোধাবতারে শ্রীচৈতন্তচজ্জত্বর্গ।রোহণে সর্ব-শুচিনাম 


পঞ্চযহি অধ্যায়ে” তিরোভাব বর্ণিত হুইয়াছে গ্রন্থকার ভাগবত রচনার পর যখন 
নীলাচলে আসিলেন, তখনও জগন্নাথমন্দিরে শ্রীচৈতন্তের তিরোতাব সম্বন্ধে আলোচন' 
চলিতেছিল। ঈশ্বরদাস তাঁহার গ্রন্থের পাঁওুলিপি লইয়া মুক্তিমণ্ডপে গিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ 
সাক্ষাৎ সরস্বতীতুল্য পণ্ডিত বান্গদেব তীর্থ সল্নযাসিপ্রবরকে গ্রন্থথানি পড়িয়া শুনাইলেন। 


বঙ্গা্দ ১৩৪৩]  উড়িস্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্তদেবের কথা ৭৯ 


সন্ন্যাসী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, চৈতন্তদেব জগন্নাথের অঙ্গে লীন হইয়! 


গিয়াছেন। 


“ভ্রীকৃষ অবতার হোই 
তদস্ডে ত্রেলোকা ঠাকুর 
কালেক সন্নযাসে বিহরি 
ীজগন্নাথ অঙ্গে লীন 
য়ে শাস্ত্র মুক্তি মণ্ডপেণ 
য়েমন্থ সময়রে মুহি 
বান্থদেব তীর্থ মন্্রাদী 
তাঞ্ক ছামুরে পুন গ্রন্থ 
অনেক বিপ্র তপী জন 
সমান্ত আনন্দে শুনস্তি 


শ্নস্তি আনন্দিত হোই 
প্রভু অঙ্গে চইতন্ত মিশি 
বৈষ্বে প্রমাণ করস্তি 
সন্ত্রাসী মতে দেলে চাহি 
তীর্থে যে কহন্তি মধুর 
পুবেব যে শান্তর শুনন নাহি 
ভক্তিযোগর য়ে কথা 
প্রীজগন্নাণ অঙ্গে লীন 
য়েহ] সঞ্চপি মতে কহ 


অচিস্তো শয়ন গোদাই ॥ 
ধইলে চৈতম্কশরীর ॥ 
প্রবেশ যাই নীলগিরি ॥ 
দেখান্ত সর্ব বিদ্বক্জন ॥ 
শ্ণন্ভি সম্লানী ব্রাঙ্গণ ॥ 
শ্রীপুরুষোত্তম গলই ॥ 
আপে সরন্বতী প্রকাশি॥ 
প্রকাশ কলে বেঝ্বন্ত ॥ 
শনস্ভি মুক্তি মও্পেণ ॥ 
গ্ন্থকর্তীস্কু প্রশংসস্থি ॥ 

াঁ পঁ 
কাহারি অহংগুণ নাহ ॥ 
ভার্থঙ্ক মনকু ন আসি ॥ 
»ম্াসী কেভে ন মানস্ছি ॥ 
মনরে হসহম হোই ॥ 
বোলপ্তি “সনে ঈশ্বর | 
য়েবে য়ে শাস্ব শ্ুনিলই | 
চৈতন্য মঙ্গল বারতা! ॥ 
কান লেখিল য়ে বচন ? 
অন্যকু য়ে কথ! সনোহ” ॥ 


বিদেহ দেশের রাজাও অগন্তয মুনির নিকট জগন্ন।থে লীন হওয়ার সংবাদ শুনিয়! প্রশ্ন 


করিলেন) 
চৈতন্য অঙ্গ কেছে যাই 
যেহ] সঞ্চপি মতে কহ 


এই অধ্যায়েই তিরোত।বের পূর্ণ সংবাদও পাই,_ 


“এমস্তে গল। কিছি দিন 
বৈশাখ তৃতীয়। দিবন 
কীত্তন মধো বনমালী 
অঙ্গতে ছস্তি নৃপরাণ 
বৈধব সন্লানী সঙ্গতে 


তন বিজয়ে বনমালি 
দর্শন নীলাদ্রি লোচন 
ঞাঅঙ্গে চন্দন লেপত্তি 


মতে ষে সন্দেহ লাগই ॥ 
মনু ছড়াও মায় মোহ ॥ 


পুনি যাত্র। হোএ চন্দন ॥ 
চৈতন্য হোইলে হুবেশ ॥ 
বড় দাওরে যাই' মিলি॥ 
অনেক অছস্তি ব্রাহ্মণ || 
সহিতে অছস্তে সমস্তে ॥ 


সিংহাসনর তলে মিলি ॥ 
পিংহাসনরে, চৈতন্য ॥ 
দর্শন প্রভু জগজ্জো।তি ॥ 


৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


নৃপতি অছস্তি ছামুর 
চৈতন্ত আপে জগজ্জোতি 
জীজগন্পাথ অঙ্গে লীন 


] দ্বিতীয় সংখ্যা! 


দর্শন কৃষ্ণ কথুধর ॥ 
পতিতপাবন গ্রীপতি ॥ 
প্রতাঙ্গে দর্শন রাজন ॥ 


ক্রোধ কে তার কহি পারি অজ্ঞানে সর্ব দেহ ঘারি ॥ 

সচেত হোই সর্বব জনে নিতানন্দস্ক প্রবোধনে ॥ 

সমন্তে ঘেনি নৃপ সাই চন্দনযাত্রা যে করই॥ 

কহিলে নিতানন্দ দা বৈকুঠে বীজে পীতবান ॥ 
উদ্ধৃত বর্ণনাটুকুতে লক্ষ্য কর! উচিত,_- 


১। মহাপ্রভু বৈশাখী তৃতীয়! দিবসে অর্থাৎ অক্ষয়তৃতীয়। তিথিতে জগন্নাথের 
অঙ্গে লীন হইয়া যান। 

২। রাজ! গ্রতাপরুদ্র তিরোভাবঘটন৷ ম্বচক্ষে দর্শন করিলেন। 

৩। রাজ। শোকাকুল ভক্তদের লইয়! চন্দনযাক্র। উৎসব শেষ করিলেন । 

অগন্ত্য মুনি বিদেহ-রাঁজকে কিরূপ বুঝাইয়। রাজার মন হইতে মায়ামোহ 
ছাঁড়াইলেন, চৈতন্ত-তাগবতে সে সম্বন্ধে এইরূপ বল! হইয়াছে” শ্রীক্ফ অরূপ 
ও অরেখ হুইলেও মায়ার ফলে শরীর ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য নাম 
ধারণ করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন ও লীলাবসানে গঙ্গাগর্ভে তাহার প্রীদেহ 
লীন হইয়া গেল'। জগন্নাথের আজ্ঞায় ক্ষেত্রপাল চৈতন্তের শ্রীদেহ অস্তরীক্ষ 
দিয়া লইয়! গিয়! গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। এখানে গঙ্জ। অর্থে সুপরিচিত নদীটা বুঝাইতেছে 
না। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে দেখি ( ১২শ অধ্যায়) রাজ রত্বগ্রীব পুরুষোত্তম দর্শনে 
আসিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্থান প্রাপ্ত হইয়া (ক্রমেণ সম্প্রাপ্তে। গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্‌) এক তাপস 
্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়! জানিলেন, সেই পুণ্স্থান নীলপর্ববতের অস্তর্গত। মাদল! পাঞ্জীতে 


“শৃন্ত অশুগ্ভ মহা শূন্য | 
মহাশৃস্তরে ব্রন্ধ রূপ। 
মাযারে রাম অবতার । 
মায়ারে চৈতস্ত গোসাই। 

শা শার্ট 
বৃক্ষ ছায়ি ঠারে যেমন্ত। 
সেহি স্বরূপে জ্রীচৈতন্ত | 
শ্রীজগন্নাথকলেবর। 
সমস্তে এমস্ত দেখস্তি। 
চৈতন্তপিওঃ সিংহামন (রু)। 
ক্ষেত্রপালস্কু আজ্ঞ! দেই। 
অন্তক্ষে নেই গঙ্গাজল (-রে)। 
অন্তক্ষে” নেলে শব বহি। 
গঙ্গারে মেলি দেলে শব। 
চৈতন্তরূপে প্রকাশিলে। 


নাম অনাম যহি' লীন ॥ 
মায়াকু দিশস্তি স্বরূপ ॥ 
মায়ারে জীকৃষ্শরীর | 
গৌরাঙ্গ রূপ শৃশ্ে বহি ॥ 
শি পা 
নির্ণয় যেহে শুরা অন্ত ॥ 
লীন যে নীলাড্রিমোহন ॥ 
একাস্মা! একাঙ্গ শরীর ॥ 
মায়াশরীর ন জাণস্তি ॥ 
দেখস্তি ক্েলোকামোহন ॥ 
এ পিও্ড নিঅ বেগ করি ॥ 
মেলিন দিঅ ক্ষেত্রপাল ॥ 
জীজগন্পাখ আজ। পাই ? 
সে শব হোইলাক জীব (1) 
গঙ্গারে লীন হোই গলে ॥ 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] উড়িষ্যার বৈষ্ব-সাহিত্যে চৈতম্যঙদ্দেবের কথা ৮১ 


কালাপাহাড় দ্বারা জগন্নাৎমূত্তির নিগ্রহ প্রসঙ্গে গঙ্গার অনবরত উল্লেখ দেখ! যায়। তাই গঙ্গা 
অর্থে সমুদ্র স্থচিত হুইয়াছে মনে হুয়। 
দেখা যাইতেছে, উড়িয়৷ লেখকেরা তিরোভাবের স্থান সম্বন্ধে একমত। সময় লইয়াই 

যত গোলযোগ। দ্রিবাকরদাস সময় নির্দেশ করেন নাই। অফ্যুতানন্দও স্পষ্ট ভাবে কিছু 
বলেন নাই। তবে ঈশ্বরদাসের বর্ণনার সহিত তাহার বর্ণনার কিছু মিল খুঁজিয়া পাই। 
অচ্যুতানন্দের বর্ণনা অনুসারেও রাজা উৎসব করিতেছেন। তিরোভাব-প্রসঙ্গের পর 
অধ্যায়ের শেষে এই ছুই পঙ.ক্তি পাই॥_ 

“মাধব শুরু পুর্ণমী দিনঠার মহোৎসব রাজ! কলে। 

মাসক সম্পূর্ণ মহোৎসব সারি পুণি যেবাশ্রমে গলে” ॥ 
মাধবপৃিম! অর্থে বৈশাখী পুণিম। বুঝায়। 


শ্ীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় 


৬৯১ 


কয়েকটি জাগগানক 


বাঙ্গাল! দেশের জাগগান প্রসিদ্ধ । জাগগান সম্ভবতঃ উত্তর-বঙ্গের সর্বত্রই, বিশেষতঃ 
রাজসাহী, পাবনা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলায় এককালে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ফরিদপুর 
জেলায়ও ইহ! প্রচলিত আছে, বিশেষ করিয়া! পল্সারতীরবর্তী জনপদসমূহে । ঢাকা জেলায় 
কামদেবের গান প্রচলিত আছে। ঢাকার কামদেবের গান ঢাকার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহছন রায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন । এই গানগুলির সঙ্গে রঙ্গপুরের জাগগানের 
ভাবের কিছু কিছু মিল আছে। বস্ততঃ জাগগানের অনুরূপ গান বাঙ্গালাদেশের কোন কোন 
জেলায় প্রচলিত আছে। রঙ্গপুরের কিছু কিছু জাগগান সংগৃহীতঃ আলোচিত এবং রঙ্গপুর- 
সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়'ছেং। পাবনা! জেলার কয়েকটি জাগগান আমি 
“ভারতী” ও “বঙ্গবাণী'তেও প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে এ জাগগানগুলি মৎসঙ্কলিত ও প্রকাশিত 
“ছারামণি” নামক গ্রাম্য গানের বহিতে একত্রিত করিয়া ছাপাইয়াছি। 
বন্তমান প্রবন্ধে রাজসাহী ও পাঁবন। জেল। হইতে সংগুহীত এইরূপ কয়েকটি গান প্রকাশিত 
হইল। কতকগুলি জীগগান ডক্টর রায়বা হা ভুর শ্রীযুক্ত দ্রীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্বববঙ্গ-গীতিকা য় 
পালাগান বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন*। প্রত্যুত এগুলি পালাগান নয়। তিনিও সে কথ 
কতকট! তাহার মন্তব্যের শেষ ভাগে স্বীকার করিয়াছেন*। তাহার গানের সঙ্গে বর্তমান 
সংগ্রহের কয়েকটি ছত্রের মিল দেখিতে পাওয়! যাইবে । অধিকন্ত তাহার সংগ্রহের কয়েকটি 
ছত্রের সহিত “হারামণি'তে প্রকাশিত ফরিদপুর জেলার মেয়েলি গানের কয়েকটি ছত্রের 
মিল দেখা যাইবে । ১৩৩১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙগবাণীতে শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনাথ সেন “মারাঠী 
ও বাঙ্গালী” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে যে পল্লীগান উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহার সহিত জাগগানের তুলনা চলে। ১৩৪* সালের 'প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত 
মহাশয় মেয়েদের গান ও নাচ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ গ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উদ্ধত গানের 
কতকগুলি পঙ্.ক্তির সহিত এই জাগগানের কতকগুলি ছত্রের মিল দেখ যায়। এই জাগগান 
সাধারণতঃ পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। একজন প্রথমে জাগ বলে, পরে সকলে সমম্বরে গান 
করে। সাধারণতঃ রাত্রিতে গান গাওয়া! হয়। 
জাগগান আদিতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ছিল, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের বাঞ্যলীলা ইহার 
বর্ণনীয় ছিল। পরে বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে আপিয়া ইহাতে নুতন বস্তু গৃহীত হয়-_ 
যেমন চৈতন্তলীলা এবং সর্বশেষে সত্যগীরলীলা। গ্রাম্য গানে এ রকম অহরহঃ ঘটিতেছে। 





% ১৩৪৩২৫এ পৌষ, বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিধদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
ঢাকার ইতিহাস, পৃঃ ৩৯২-৯৪। 
রঙ্গপুর সাহিতা-পরিষং-পত্রিক1--১৩১৫, ২য় ও ৪র্থ সংখা 
ভারতী, ১৩৩১১ পৃঃ ২৭২-৭৬। বঙ্গবাণী, ১৩৩১, মাঘ, পৃঃ ৭৩৬-৭৩৭। 
পুর্ববঙগী তিক) ৪র্ঘ খণ্ড, ২য় সংখা, পৃঃ ৪৬৭-৭৯। 
, পৃঃ ৫৬৫-৬৬। 


কয়েকটি জাগগান ৮৩ 


রেল, গ্টীমার, এমন কি, গান্ধীকে লইয়! বহু গ্রাম্য গান পাওয়া যায়। মালদহের গম্ভীরায় ও 
মুশিদাবাদের আল্কাফ. গানেও এরূপ ব্যাপারের সাক্ষ্য পাওয়। যায়। 
বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত জাগগানে সোঁনাপীরের উল্লেখ আছে। পাবন! জেলার চাট্মহর 
সহরে তাহার বাড়ী ছিলঃ বলা হুইয়াছে। পাবন! জেলার চাট্মহর এককালে মুসলমান- 
প্রাধান্তের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহু মসজিদ, পুক্করিণী ইত্যাদি চাট্মহরে রহিয়াছে । পাবন! 
জেলার ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ সাহু! ইহার বিবরণ তাহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু তিনি কোথাও সোনাপীরের কথ! উল্লেখ করেন নাই। এই গানগুলিতে উল্লিখিত 
সোনাপীর, ফকরল্লাপীর, মাণিকপীর ও জিন্দাপীর কে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। 
জিন্দাপীর কি মকানপুরের জিন্দাপীর শ! মন্দার? অন্ত একটি গ্রাম্য গানে পাওয়] যায়+_ 
“যাও জিন্দাপীরের সন্ধানে, আব. হায়াতের মর্দশ যে জানে”। 
নিয়লিখিত গান কয়টি রাজসাহী জেলার অধীন সিংড়া থানার অন্তর্গত সিংড়া গ্রাম 


বঙ্গা্ধ ১৩৪৩ ] 


হইতে মুন্দী ইছহাব মিয়ার সাহায্যে ১৯২৬ সনে সংগৃহীত । 


গীর সাহ মীরের ঘরে পীরের জনম ॥ 
একত মাসের কালে জানে বা জানে। 
দুইত মাসের কালে লোকের কানে কানে ॥ 
তিনত মাসের কালে যরুতের দোলা । 
চারত মাসের কালে হাড়ে হাড়ে জোড়া ॥ 
পাচত মাসের কালে পঞ্চ ফুল ফোটে। 
ছয়ত ম।সের কালে এটু পলটে ॥ 

সাতত মাসের কালে সাতে শরীর নয়। 
অষ্টম মাসের কালে মনপ্রাণ চিয়ায় ॥ 

নবম মাসের কালে নব ঘনাকৃতি। 

দশম মাসের কালে পিণ্ডের অনুভূতি ॥ 
দশ মাস দশ দিন পুর্ণ হয়ে আইল । 


চাটমহর সহর নিয়া সোন। পীরের বাড়ী। 
নব্বই হাজার ঘর যাহ।র দক্ষিণহুয়ারী ॥ 
আল রে আল রে পীর আল আরবর। 
টাছুয়! টাঙ্গাইয়। পীর হইল দরিয়া পার ॥ 
দরিয়! পার হয়ে পীর চায় চতুদ্দিকৃ। 

স্বর্গ হতে সোনার পালঙ্গ পল আচন্বিত ॥ 
তারি উপর দোন ভাই করিল আলিন। 
খাট পালঙ্গ পেয়ে পীর মে।রে দিল ন1। 
ইন্দ্রপুরের ছুই কন্ঠা ধতে হাত পা ॥ 


উদ্রে থাকিয়া পীর ভাবিতে লাগিল ॥ 
উদরে থাকিয়। পীর করে কোন কাম। 
বিষের নাড়ী ধরিয়। মায়ের মারে বিষম টান ॥ 
বিষের নাড়ী ধরে মার বজ্রটান দিল। 
মলাম মলাম বলে মা জমিনে পড়িল। 

দাই দুলানী এসে তখন ঘেরাও করিল ॥ 
হাব থুব। দিয়! মাকে জামেতে বগলে। 
চালের বদ্ধা কেটে দাই ঘরে প্রবেশ হইল ॥ 
উদরে থাকিয়। পীর করে কোন ক।ম। 
ভূমিষ্ঠ হইয়৷ নিল আল্লাহজীর নাম ॥ 

যখন মাণিক পীর ভূমিতে পড়িল। 

অঞ্চলের পঞ্চ মাণিক দাইকে দিল ॥ 


আ'তোর খুতোর লাললাম তাহার অ1ছা। 
তার গর্ভে জন্ম নিল মাণিকপীর রাজা ॥ 
সোন। পীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই । 
ক্ষুধায় আকুল তন্ন জুয়াল মরে যাই ॥ 
জোয়ালগরে যেয়ে গীর ছাড়িল জিকির। 
ডিঙ্গা লয়ে কালুর মা! হইল বাহির॥ 


ভিক্ষুক ফকির নহি মা গো৷ ভিক্ষা! লয়ে যাব? 
সওয়া সের ছুপ্ধ দিলে দোওয়। করে যাব ॥ 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ দ্বিতীয় সংখ্য। 


কোথা পাব গাই গাড়ী বাতাসে নিয়াছে। 

কোথ। পাব দুগ্ধ কল। তোমায় দিব খেতে ॥ 

স্থমৃতি ছিল গোয়ালিনীর কুমতি লাগিল। 

ঝিকার উপর ছুগ্ধ থুয়ে পীরেরে ভাড়াল॥ 
সোনা গীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই। 

এসেছি জোয়াল ঘরে জাহির রেখে খাই॥ 

আগাড়ি পাছ করে বাতাসে দিল বাড়ী। 

নব লক্ষ ধেনু মল বিশ লক্ষ বাছুরী॥ 

বাতাসে পড়িয়। মল বাতাসে ভাষুর। 

দরবারে পড়ে মল দরবারে শ্বশুর ॥ 

কান্দে রে গোয়ালিনী নারী হস্তে করে দাও। 

গোধেনুর বদলে কিন। মরিল মাও ॥ 

কান্দে রে গোয়ালের নারী হুস্তে করে কাচি। 


গোধেন্ুর বলে ন| মরিল চাচী ॥ 

কান্দে রে গোয়ালের নারী হাতে করে ঝারি। 
গোধেনুর বদলে ফেলাইলাম সাড়ি ॥ 

সোনা পীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই। 
মেরেছি গরীবের ধন জিলাইয় যাই ॥ 
আগাড়ি পাছ করি বাতাসে দিল বাঁড়ী। 

নব লক্ষ ধেন্ু তার! পাড়ে দোড়াদোড়ী ॥ 
বাতাসেতে চেতন পেল পাতালে ভাষুর। 
দরুবারেতে চেতন পেল দরবারে শ্বশুর ॥ 

আগে যদি জানতেম তুমি সোন৷ পীর। 

আগে দিতাম দুগ্ধ কল। পাছে দিতাম ক্ষীর ॥ 
জিন্দ। চার যুগের সার। 

মারিয়া! জিলাতে পার,অপার মহিমা তোমার । 


ওখান হতে পীর বিদায় হ*ল 
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল 

আয় পীর চাল্যাজীর বাজারে। 
শোন রে চাল্যাজী ভাই 
'সোওয়া সের চাউল দেও খাই 

দৌওয়! করিব আল্লাহজীর ফকির॥ 
শোন রে ফকির মোরে 
তৈয়ার চাল নাইক ঘরে 

ভাড়ালি আল্লাজীর ফকিরে। 
পীরের মনে ছিল হকৃক৷ 
চালেতে মারিল তুকৃকা 

সব চাল শুন্তেতে উড়াল ॥ 
স্থমতি ছিল চাল্যাজীর কুমতি লাগিল । 
তৈয়ার চাল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাড়াল ॥ 
কান্দে রে চাল্যাজীর নারী 
কার ধন করিলাম চুরি 

কেন্দে পড়ে এঁ পীরেরই পায়। 
কান্দন শুনিয়া জোরে 
ডাক দিয়ে বলে গীরে 

মনের বাঞ্ছ পুর্ণ করে খাই ॥ 


ওখান হতে পীর বিদায় নিল 
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল 
বায় গুড়িয়ার বাজারে। 
শুন রে গুড়িয়৷ তাই 
সোওয়া সের দুধ দেও খাই 
দয়! করিব আল্লাজীর ফকির ॥৮/ 
স্বমতি ছিল গুড়িয়ার কুমতি লাগিল 
তৈয়ার গুড় থাকতে ঘরে ফকিরে ভখড়াল। 
ফকির হুইল হুকৃক! 
গুড়েতে মারিল তুকৃক! 
সব গুড় শুন্েতে উড়িল ॥ 
কান্দে রে গুড়িয়! নারী 
কার ধন করিলাম চুরি 
কেন্দে পড়ে এ পীরের পায়। 
কান্দন শুনিয়৷ দুরে 
ডাক দিয়া বলে পীরে 
মনের বাঞ্৷ পুর্ণ করে খাই॥ 
ওখান হতে বিদায় নিল 
পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল 
যায় কুমারে বাজারে। 
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শুন রে কুমার ভাই 
একটা পাতিল দাও খাই 
দোওয়৷ করিব আল্লাজীর ফকির ॥ 


স্মৃতি ছিল কুমারের কুমতি ধরিল 
তৈয়ার পাতিল থাকতে ঘরে ফকিরে ভ'ড়াল 
ফকির হইল হুকৃক। 


পাতিলে মারিল তুকৃক৷ 
সব পাতিল শুন্তেতে উড়িল ॥ 
কান্দে রে কুমারের নারী 


দক্ষিণদুয়ারী ঘর ঘন বাঁশের রুয়। 

বাহির করে দেও পিড়িঃপান বাট। ভরি গুয়া॥ 
বাটা তরি কাটা গুয়া পাচ পীরের খায়। 

পাঁচ পীরে যুক্তি করে অরণ্যেতে যাঁয়। 
অরণ্যের বাঘ ভানুক দেখিয়া পলায় ॥ 

পলাস না পলাস না রে তোর]। 

দরজ। থুরিয়া দ।ও নিদান খেলি মোর! ॥ 
নিদান খেলিতে খেলিতে পীরের ; 

জেগে জেগে দেও তোমরা সোন। পীরের বিয়া। 
প্রথমে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিয়]। 
আনিল করবী ফুল সাজি ভরিয়া ॥ 


কয়েকটি জাগগান ৮& 


কার ধন করিলাম চুরি 
কেন্দে পড়ে এ পীরের পায়। 
কান্দন শুনিয়া জোরে 
ডাক দিয়ে বলে পীরে 
মনের বাঞ্চ। পুর্ণ করে খাই ॥ 
স৷ জিন্দা ফকরুল্ল। ও জিন্দা গীর, 
মারিয়া! জিলাতে পারে অপার মহিমা! তোমার। 
শুনতে খেরুয়৷ ভাই অন্ত বাড়ী যায় 
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই ॥ 


সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া! । 
তার পরে চলিল মাল্যানে ফুলের লাগিয়। ॥ 
অনিল কেয়। ফুল সাজি ভরিয়া । 

সেও ফুলে হল না রে সোনা পীরের বিয়া ॥ 
চার তরফ চার কলার গাছ লইল গাড়িয়!। 
পাচ বাড়ীর পাচ আইয়ো আনিল ড।কিয়!। 
জেগে জুগে দাও তোমরা সোনা পীরের বিয়া ॥ 


ধুয়া। 
জিন্দা সৈয়দ বকা মিঞা মাণিক পীর। 


মারিয়া জিলাতে পার আজব মহিমা! তোমার ॥ 


নিয়লিখিত কয়েকটি গান পাবন। জেলার অন্তর্গত সুজানগর থানার অধীন মুরারিপুর 
গ্রামের সেখ আবছুল জব্বারের নিকট হইতে ১৯২৪ স!লে সংগৃহীত হইয়াছে। 


পোয়ালে জাগ সোনার হারের জাগ ॥ 
গিরি তাই গিরি ভাই ছওর ছওর। 
সোনার পীরের চেলা আ”ল বছর অস্তর ॥ 
সোনার হারের চেল! দেখে যে করিবে হেলা। 


ছুই পায় ছুই গোঁদ বাড়াবি চক্ষে বাড়াবি চেল! ॥ 


চেল! নয় রে ছুল্যা নয় রে গায় আইছে জবর। 
এমন ত দেখি নাই রে সোনার হারের বর ॥ 


সোনার হার তক্ত ঠাকুর মুখে চাপদাড়ী। 
হেলিয়! ছুলিরা গেলেন গোয়।লনীর বাড়ী ॥ 
গোয়ালনী গোয়ালনী বইসে কর কি। 
তোমার পুত্র মার খাত্যাছে এই সভার মধ্যি ॥ 
স্ববুদ্ছি গোয়ালের নারী কুবুদ্ধি লাগিল । 
সিকার উপর দুগ্ধ থুয়ে পীরকে ভাড়াল ॥ 

ঘরে গুয়ালনীরে বাথানে মরে গাই। 

সাত শ এক ধেনগু মরে লেখা জোখ! নাই ॥ 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ছিতীয় সংখ্যা 


আগে যদি জানতেম রে তুমি সত্যপীর ৷ সাত দ্রিনকার মর! ধেন্কু দস্তে কাটে কুটা ॥ 
আগে দিতাম দই ছুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর ॥ হই চই করিয়! পীর বাথানে দিল বাড়ি। 

হই চই করে পীর বাথানে দিল বাড়ি। সাত দ্রিনকার মর! ধেন্গু পারে নড়ানড়ি ॥ 
বাথানেতে পড়্যা রইছে চোদ্দ বোঝা দড়ি॥ চলো চলো রাখাল ভাই রে আর এক বাড়ী গাই। 
হই চই করিয়া পীর বাথানে দিল তুষ্যা। এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাঁড়ুক পরমাই ॥ 


নি্লিখিত গানটি পাবনা জেলার অধীন সুজানগর থানার অন্তর্গত মুরারিপুর গ্রাম 
হইতে সংগৃহীত। 


নয় মাসের কালে নিমাই নব ডঙ্কা মারিল। 


নিদাই আগ দশ মাসের কালে নিমাই তৃমিস্থ পড়িল ॥ 

নিমাই ছুখিনীর ধন, দশ মাস দশ দিন নিমাইর পূর্ণতা হইল। 

দুঃখ পাসরার বেটা রে নিমাই ওরে নীলরতন ॥ধু নিমাইটাদ ভুমিস্থ পড়ে মা৷ বোল বলিল ॥ 
এক মাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজল। এক মাস যায় মায়ের খুতি আর মুতি। 
ছুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল ॥ আর এক মাস যায় মায়ের মাঘ মান্তা ॥ 


তিন মাসের কালে নিমাই লোহ্‌ রক্তের গোলা । কোথা হতে এল যোগী কেশব ভারতী । 

চার মাসের কালে নিমাই হাড়ে মাংসে জোড়া! ॥ কিবা মন্ত্র কর্ণে দিয়। নিমাইরে বান্তাল সন্ন্যাসী ॥ 
পঞ্চ মাসের কালে নিমাই পঞ্চ ফুল ফোটে । দেখ দেখ “লুব্যা”র লোক দেখ রে চাহিয়া । 
ছয় মাসের কালে নিমাই মাথার চুল উঠে॥  নিমাইচীদ সন্ন্যাসী চল্লে! জননী ছাড়িয়া! ॥ 
সাত মাসের কালে নিমাই সাত স্থরে গায়। সন্ন্যাসী না হয় রে নিমাই বৈরাগী না হয়। 
অষ্ট মাসের কালে নিমাই শুয়্যা নিদ্রা যায় ॥ ঘরে বসে কুঞ্চনামটী মাকে শোনায় ॥ 


মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন 


সাহিত্য-বার্ত। 


[ যেজাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিতা-পরিষদ্গ্রস্থাবলী ও সাঁহিতা-পরিষংপত্রিকায় সাধারণত; প্রকাশিত 
হইয়া] থাকে; মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নান। স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও 
প্রবন্ধ, তথ! বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষ। ও সাহিতা দিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্গের তালিক ও 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিতা-পরিষৎ-গাত্রকার “সাহিতা-বার্ত। অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই 
অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য-_ইহাকে বাঙ্গাল। ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুত 
ইতিবৃত্ত করিয়। তুলিবার জন্ঠ সাহিতাকবর্গের সহযোগিত! ও সাহীযা বিশেষ ভাবে প্রার্থনা! কর। যাইতেছে ।__ 
পত্রিকাধাক্ষ। ] 


সাহিত্য 
গ্রন্থ 


শ্রীম্ণালকাস্তি ঘোষ--গোবিন্দদাসের কড়চ। রহম্ত। ২নং আনন্দ চাটুর্যোর লেন হইতে 
শ্রীচ্চারুকাস্তি ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত । 
গোবিন্দকর্মকারের নামে প্রচলিত “গোবিন্দদাসের কড়চ1ঃ নামক গ্রন্থের গ্রসারত1, অবখচীনতা ও 
কৃত্রিমতা প্রদর্শন । 
বাংল! বানানের নিয়ম । দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিক।তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত | 
রবীক্রনাথ ও শরৎচন্রের অন্থুমোদনপত্র ও সংশোধন-পরিবর্তনাদি সংবলিত । 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- ছন্দ। বিশ্বভারতী-গ্রন্থ(লয় | 
বিভিন্ন সময়ে নান? পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ রচিত ছন্দোবিষয়ক লেখসমূহের সঙ্কলন । 
কলিকা তা-কমলালয়-_-৬ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত | শ্রীব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিত ভূমিকা ও ভবানীচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সমহ্বিত। দুগ্্রাপ্য গ্রস্থমালা--১। 
রঞ্জন পাব্রিশিং হাউস, ২৫২ মোহনবাগান রো; কলিকাত1। 
শতাধিক বর্ষ পুবে”কলিকাতার রীতিনীতি বর্ণন এই গ্রস্থের আলোচা বিষয় । 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং-_রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়-রচিত। ছুশ্রাপ্য 
গ্রশ্থমালা_২ | রঞ্জন পারিশিং হাউস, ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা। 
জীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধায় লিখিত রাজীবলোচনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ ১৮০৫ সালে শ্রীরামপুরে 
মু্রিত গ্রন্থের পুনমু'্রিত সংস্করণ। 
শ্রীহরেন্ত্রমোহন দাশ গুপ্ত--9650199 10. ডড956০1৮) [1090609৩ 01) ট10969900) 
052৮5 89200811০91 (185?-1887). চক্রবর্তী চ্যাটাজি এণ্ড কোঃ লিমিটেড. । 
মধুচ্ছদন, হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত্র ও বিহারীলাল--গত শতাপদীর এট চারি জন প্রধান বাঙ্গালী কবির কাবো 
-পাশ্চাত্বা প্রভাবের আলোচন! । 
শ্রীন্নকুমার সেন--& 171190075 ০£ 731৯02৮011 1116156075, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 


কতৃক প্রকাশিত । 
বাংলার বৈফব কবি ও পদাবলী সাহিতোর বিস্তৃত বিবরণ। 


৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ছিতীয় সংখা! 


প্রাবন্ধ 
শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত-_শ্রীরুষ্ণকীর্তন+ পুথির লিপিকাল। বিচিত্রা, শ্রাবণ *৪৩, 
পৃঃ ৬৪-৭৫ | 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষং-প্রকাশিত 'জীকুষ্ণ-কীর্ভনঃ গ্রন্থের পুথির প্রাচীনত। সম্বন্ে রাখালদানস বন্দোপাধায় 
ও হরপ্রনাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত খণ্ডনপুব্ক যোড়শ শতাব্দীর শেষাধ“ই ইহার লেখনকাল বলিয়। প্রতিপাদন। 
শ্রীবসম্তরঞ্জন বায়-_বাঞঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাসে অতিনৰব আবিষ্কার। প্রবর্তক, 
আশ্বিন 8৪৩, পৃঃ ৬০৩-৪ | 
যুক্ত যোগেশচগ্র রায় কতৃ্ি আবিষ্কৃত ও সম্প্রতি প্রকাশিত চণীদাসের জীবনকাহিনীসমন্থি ত 
তিনখানি গ্রন্থের ধতিহাসিক মূলা সম্বন্ধে সংশয় জ্ঞাপন। 
গ্রীবিজনবিহারী তট্টাচার্যয-_ব্রতের ফল। বিচিত্রা, ভাদ্র ”৪৩, পৃঃ ১৯৯-২০৯। 
বাংলার মেয়েলি ব্রতকথার মধো বাঙালী স্ত্রীলোকের আশা আকাঙক্ষার যে আভাপ পাওয়। যায়ঃ 
তাহার পরিচয়। 
শ্রীগোপালকুষ্ণ রায়--“মঙ্গল কাব্যে খেলা-ধুল|। প্রবর্তক, আশ্বিন 2৪৩, পৃঃ ৬৩১-৩। 
বাংল। মঙ্গলকাবো খেলার যে শ্বল্প বিবরণ পাওয়। যায়, তাহার পরিচয় । 
শ্রীন্বশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী--“খেলা-ধুলার ৰাঙাল। পরিভাষা । প্রবর্তক, আশ্বিন 
2৪৩) পৃঃ ৬৪১-২। 
ফুটবল খেল সম্পর্কে বাবহৃত ইংরাজী শন্দের ব!ংল। অনুবাদ । 
শ্রীন্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়_-বাঙ.ল! ভাষ! আর সাহিত্য। প্রবর্তক, শ্রাবণ +৪৩, 
পৃঃ ৩৫৩-৮। 
বাংল। ভাষা! ও সাহিতোর প্রচার, প্রমার ও কতকগুলি সঙ্কশ্য। সন্বপ্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন]। 
শ্রীনলিনীমোহুন সান্যাল--তামিল জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস । বিচিত্রা 
আবণ *৪৩, পৃঃ ৪৭-৫৩, ভাদ্র ”৪৩১ পৃঃ ১৭৭-৮৫১ ৩১৯-২৬। 
তামিল জাতির উৎপত্তি, আচারবাবহার, ভাষ! ও প্রাচীন সাহিতা সম্বন্ধে আলোচন1। 
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য/__বাগর্থবিজ্ঞান। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ +৪৩, পৃঃ ১৬৯-১৮০ | 
বাংলা শব্দের'অর্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ। 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_-শব্দতত্বের একটা তর্ক। প্রবাসী, শ্রাবণ ”৪৩১ পৃঃ ৫২৭। 
বাংলার হকারাস্ত ধাতুর ভবিষাৎকালের পদের বানান সম্বন্ধে আলোচন]। 
গ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী-_ আবছুর রহিম্‌ খানখান।ন্‌ ও হিন্দী-সাহিত্য। ভারতবর্ষ, 
শ্রাবণ 48৩১ পৃঃ ২৬৪-৭ | 
রহিমের জীবনবৃত্তীস্ত বর্ণন ও ঠাহার রচিত সাহিতোর পরিচয় প্রদান । 
শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত--ভৃবনরঞ্জনের “আনন্ব-বিলাস”। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ »৪৩, 
পৃঃ ২৭৬-৭। 
আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে কান্ত ভুবনরঞন রচিত হ্ষন্দপুরাণা স্তর্গত কাশীথগ্ডের প্রথম চত্তুবিশতি 
অধায়ের 'আনন্দবিলাপ' নামক বাংল। পদ্যানুবাদ গ্রন্থের ও উহার নবাবিদ্কৃত পুধির পরিচয়। 
শদীনেশচন্ত্র তষ্টাচাধ্য--শবরদ্বাবলী ও মুসা খ1। ভারতবর্ষ, আশ্বিন ,৪৩, পৃঃ 
€৭২-৩। 


বলার 5১8১. সাহিত্যবাত? বর 


চৈত্র মাসে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত লিখিত এতদ্ৃবিয়ক প্রবন্ধের কয়েকটা ক্রটি প্রদর্শন 
খোনাকার আবছুল হামিদ ও মহম্মদ খুরশীদ--পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগ।থ। । মাসিক 
মোহাম্মদী, শ্রাবণ” ৪৩, পৃঃ ৬৮০-২। 
নোঁলাগান, পৰ্গান ও সারিগানের পরিচয় । 
মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন--আমাদের পল্লী-সাহিত্য । মাসিক মোহাম্মদী, তাদ্র 
£৪৩, পৃঃ ৭৫২১ আশ্বিন +৪৩, পৃঃ ৮২৪-২৯। 
পালাগান, গান বা রাগ, কবি, হাইর, দিঠান, ছইয়)। গই, শিল্পক, বয়ান, কথার কথ! প্রস্তুতি বিভিন্ন 
বিভাগে বিভক্ত পল্লীসাহিতোর পরিচয়। 
মহম্মদ এনাধুল হক-_মুসলমানী বাঙ্গালা । মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন +৪৩১ পুঃ 
৮০৯-১৫। 
মুসলমানী বাঙ্গাল1ঃ এই শব্দপ্রয়োগের শৈগিলা ও অযৌ্তিকতা প্রদর্শন | 
প্রীচিন্তাহরণ চবক্রর্তী--ভারতীয় সহিত্যপরিষৎ। প্রবাসী, ভাদ্র ”৪৩, পুঃ ৬৬০-৩। 
ভারতের বিভিন্্র প্রাদেশিক ভাষার সাহিতা জনসাধারণের মধো প্রচার করিবার জন্য বিক্ষিপগ্তভাবে যে 
সমস্ত প্রযত্র করা হইয়াছে, তাহার আভান ও এতছুদ্দেশ্যে প্রতিঠিত ভারতীয় সাহিতা পরিষদের কমপদ্ধতি 
নিরূপণ । 
ইতিহাস 
গ্রন্থ 
শ্রীষফদুনাথ সরকার--মারাঠ| জাতীয় বিকাশ ( সরল কাহিনী )। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস্‌, 
২৫২১ মোহনবাগান রো? কলিকতা! | 
'সাহিতা-পরিষৎপজ্জিকা'র ৪২শ খণ্ডের দ্বতীয় সংখা! ও ৪৩শ খণ্ডের প্রথম সংখায় প্রকাশিত চারিটা 
প্রবন্ধ লইয়| এই পুন্তিক৷ গঠিত। 
খা চৌধুরী আম।নত উল্লা আহমদ--কোচবিছারের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। রাজ- 
সরকারের আদেশামুসারে প্রকাশিত | 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোচবিহারের বিস্তৃত ইতিহান। 
শ্রীবেণীমাধব বড়া-_-পিটক গ্রন্থাবলী--১ম সংখ্য। | ইগ্ডিয়ান রিসার্চ ইনৃষ্টিটিউট কর্তৃক 
১৭০নং মাণিকতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত । 


বোঁদ্ধ পিটক গ্রস্থীবলীর ইতিবৃত্ত আলোচদ1| ইহা প্রস্তাবিত বিশ্তুত ও বহু খণ্ডে প্রকান্ঠ বৌদ্ধাকোবের 
বৌদ্ধ গ্রশ্থকোষ নামক প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ | 


্‌ প্রবন্ধ 

শ্রীগিরীক্রশেখর বন্ু--খথেদে ইন্দ্র। প্রবাসী, শ্রাবণ 2৪৩, পৃঃ ৪৮৪-৪৯৮। 

হিন্দর দেবতাঁদিগের--বিশেষ করিয়া ইন্দের-মুল হ্ববূপ ও তাহাদের সন্বপ্ধে ধারণার ক্রমপরিণতির 
ধার আলোচন।। 

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ-_রাজ্ঞা রামমোহন রায়ের 2 উপাদানি। গ্রবাসী, 
আশ্বিন +৪৩, পৃঃ ৮৪৫-৮৫২ | : ৃ 

১৭৭২ হতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রামমোহনের জীবনচরিত সম্পর্কে প্রাপ্ত উপানানের পরিচয় ও 
ধ্রতিহাপিক মূলা বিচার। | | 

১২ 


৯৯৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ছ্িতীয় সংখা! 


শ্রীধতীন্্রকুমার মজুমদার-_রামমোহন রায়ের প্রথম স্ৃতিসভা। প্রবাসী, আশ্বিন +৪৩, 
পৃঃ ৯০২-৪। 
১৮৩৪ সালের ৫ই এপ্রেল তারিখে কলিকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ। 
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক-_পাল-সাত্াজ্যের শাসন-প্রণালী। প্রবাসী, আশ্বিন +৪৩, 
পৃঃ ৮৮১-৯। 
পালসাভ্াজোর শাসনপ্রণালীর সাধারণ পরিচয় ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদিগের নাম এবং 
কতরবা কার্ধের বিবরণ। 
যোগেন্্রকিশোর লৌহ-_বাঙালার চটকলের ইতিহাস। প্রবর্তক, শ্রাবণ +৪৩, 
পুঃ ৩৮৯-৯২ | 
চটকলের প্রতিষ্ঠ1 ও ক্রমোন্নতির বৃত্তান্ত । 
প্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়__ব্রঙ্গদেশে বঙ্গসংস্কৃতি। প্রবাসী; ভাদ্র ”৪৩, পৃঃ ১৩৯-৪৭ ॥ 
ব্রহ্মদেশে ও আরাকানে বঙ্গসংস্কৃতি; প্রবাসী, আশ্বিন ৪৩, পৃঃ ৮১০-১৭ | 
ৃষ্টায় একাদশ শতাব্বীতে নিমিত আনন্দ-মন্দির ও তৎপরবর্তী যুগের মন্দির ও মুর্তিশিল্পে এবং আরাকান- 
রাজসভার সাহিতো বাংলাদেশের সহিত ব্রহ্মদেশের যে যোগশুত্র পরিলক্ষিত হয়। তাহার আলোচন!। [এই দুই 
প্রবঙ্গের সংক্ষিপ্ত সার--“বঙ্গসাক্ক তির সহিত ব্র্দদেশের যোগাযোগ,” বিচিত্রা) আশ্বিন ?৪৩; পৃঃ ৬১৩-৬ ভ্রষ্টবা]। 
শ্রীমাখনলাল চৌধুরী-_মুঘলরাজ্যে গুগুচর বিভাগ । বিচিত্রা, আশ্বিন” ৪৩, 
পৃঃ ৩৪৮-৬০ | 
মুঘলরাজ্যের গুপ্তচরবিভাঁগের কর্মচারীদিগের নাম ও কর্দপদ্ধতির আলোচন1। 
শ্রীজনরঞ্জন রায়-_রামগড়। ভারতবর্ষ, ভাদ্র ”৪৩১ পৃঃ ৩৮৪-৯৪ | 
রামগড় রাজ্যের ইতিবৃত্ত 
শ্রীবিমলাচরণ লাহ__স্ুপ্রসিদ্ধ জৈন নরনারী। ভারতবর্ষ, আশ্বিন ”৪৩, পৃঃ ৫৮৪-৯৫ | 
পার্শনাথ, নেমিনাথ, কুমারপাল, বস্তপাল, তেজপাল, ক্ষেমাঃ পেথড়কুমার, অমরকুমারঃ বিমলশাহ, 
প্রীপাল, রাণী চেলন। ও চন্দনবালার জীবনবৃত্ত ধর্ণন1। 
শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্াবিনোদ-_দিব্য-প্রসঙ্গ । ভারতবর্ষ: আশ্বিন +৪৩, পৃঃ ৫৯৭-৬০৩। 


আষাঢ় মাঁসে প্রকাশিত যুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশয়ের এতছৃবিষয়ক প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও 
ভট্টশালী মহাশয়ের প্রতুাত্তর। 


শরীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী--ভারত ও মধ্য এশিয়া। বঙ্ত্রী, শ্রাবণ *৪৩, পুঃ ১১-১৭ ১ 
ভাদ্র ”৪৩, পৃঃ ২৫৪-৬০) আশ্বিন 2৪৩, পঃ ৪১৮-২৩। 
প্রাচীন ভারতের সহিত মধা এশিয়। ও প্রীস্তবতী জনপদসমূহের যোগাযোগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত। 
আবুল কাসেম--মোৌগল সিংহাসন। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ৪৩, পৃঃ ৮৩৪-৪০ | 
দেশের বিভিন্ন স্থানে মৌগল সম্রাট্গণের ষে বিভিন্ন সিংহাসন রক্ষিত ছিলঃ তাহাদের শিল্পোৎকধের পরিচয় । 
ফজলুল করিম-সিদ্কুপ্রদেশের ইতিহাস। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ৪৩, 
পৃঃ ৮৪১-৪৪ | | 
প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যস্ত সি্ধুপ্রদেশের সংক্ষিপ্ রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। 
শ্রীরমণীকাস্ত বন্থ--আসামে দেওয়ানবংশীয়গণ। মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ +৪৩, 
পৃঃ ৬৭৩-৭৯। 


ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইন! খ। ও ডাহার বংশধরগণ আদামে যে সমন্ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া ছিলেন, 
তাহাদের ইতিবৃত্ত। 


বঙ্গা্দঘ ১৩৪৩ ] : সাহিত্য-বাত? ৯১১ 
দর্শন 


গ্রন্থ 


শ্রীবংশদীপ মহাস্থবির--প্রজ্ঞাভাবনা। প্রকাশক-_প্রিয়দর্শী ভিক্ষু, নালন্দা নিষ্ভাভবন, 
১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল খ্রীঃ বউবাজার, কলিকাত। ৷ 
বুদ্ধঘে।ষ-কৃত হ্ুপ্রসিদ্ধ বিস্দ্ধিমগেগ।” নামক মহাগ্রন্থের 'পঞ্ঞানিদ্দেন* নামক তৃতীয় অংশের সংক্ষিপ্ত 
সংক্করণ ও বঙ্গানুবাদ | 
গ্ীহীরেন্্রনাথ দত্ব-বুদ্ধদেবের “নাস্তিকতা” । প্রকাশক--শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯বি, 
কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
বুদ্ধদেবকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত যুক্তি সাধারণত; উপস্থাপিত হয় ব1 হইতে পারে) 
পালি বোদ্ধগ্রস্থ অবলম্বনে নেই সমস্ত যুক্তির অনারত! প্রতিপাদন। 
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ব-_যাজ্ঞবন্ধ্যের অদ্বৈতবাদ। প্রকাশক-_ও্সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯বি, 
কর্ণওয়ালিস্‌ দ্ীট, কলিকাতা । 
বৃহদারণাক উপনিষদে বিবৃত যাজ্ঞবঞ্খোর দার্শনিক মতবাদের বিচার ও বিশ্লেধণ। 


গুবন্ধ 
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত -_-ভারতের ধর্্মসমন্তা । ভারতবর্ষ; ভান ৪৩, পৃঃ ৩৩৭-৩৪৩ | 
হিন্দু শব্দের ভীৎপর্য বন্বপ্গে আলোচন]। 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র শ্বর্মান ও বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট। ভারতবর্ষ, ভাদ্র +৪৩, 
পৃঃ ৩৫৫-৩৬৪ | 
শ্রীক্ষেত্রমোহন বস্্র-_ প্রজ্ঞানের প্রগতি (২)। ভারতবর্ষ, আশ্বিন ”৪৩, পৃঃ ৪৯৭-৫০৫ | 
প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের আলোচন।। 


বিজ্ঞান 


গাবন্থ 
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী--পীঁজির ভুল। বিচিত্রা, ভাদ্র ”৪৩, পৃঃ ২২০-৫ | 
পুরাণাদি গ্রন্থে চতুযুর্গের কালনির্ণয়াত্মক যে সমস্ত শ্লোক রহিয়াছে, মানববর্ধানুারেই তাহাদের বাখা। 
করিয়। পরিমাণ নির্ণয় কত বা, এই মত প্রতিপাদন। 
শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়__ গ্রহ নক্ষত্রের পরিচয় ও জন্মকথা। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪৩, 
পৃঃ ৩৭২-৩৭৯7 আশ্বিন ”৪৩১ পৃঃ ৫৩৮-৫৪৪ | 
গ্রহাদির উৎপত্তি ও আকৃতি প্রকুতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দিগের মত নিরূপণ | 
গ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী--ভারতে ফলিত জ্যোতিষ । বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ +৪৩; পৃঃ ৫০-৫৩৬। 
ভারতে ফলিত জোতিষের প্রচলিত অংশে পাশ্চান্তাদেশের প্রভাব প্রদর্শন । 
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ মিত্র--উত্তিদের উপর উদ্ভিদের প্রভাব । প্রবাসী, ভাদ্র 2৪৩১ 
পৃঃ ৭২২-৪ | ্‌ 
এক উত্তিষূ কতৃক পার্বর্তা অপর উন্ভিদেক্ উপর সংক্লামিত হিতকর ব! অহিতকর প্রন্ভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিকের অবলম্ষিত ঈরীক্ষাকার্ধের সংক্ষিপ্ত ইঙগিত। ৃ 


৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিক৷ [ দ্বিতীয় সখা) 


শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত--ধূলি ও ব্যাধি । প্রবাসী? ভান্র ৪৩, পৃঃ ৭২৪-২৯। 
ধূলির স্বরূপ ও বাধিন্ষ্টি বিষয়ে ইহার প্রভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের পপ্ডিতগণ করৃণক চারি শত বৎসর 
যাবৎ কৃত আলোচনার আভাগ। 
শ্রীন্থধীরকুমার বন্থ-_ আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা । প্রকৃতি, ১৩/১২৬-৩২। 
আধুনিক যুগে পরমাণুর গঠন, যৌগিক পদার্থের গঠনাফুতি, জড় পদ্দার্থের তরঙ্গবাদ প্রভৃতি বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিকদিগের আলোচনার আভান | 


_ বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদূগ্রস্থাবনী __ 


(মূল্যতালিকা--পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে ) 


১। চণ্ভীদাস-পদাবলী ১ম খণ্ড, 
সম্পাদক শ্রীহরেককষ্চ মুখোপাধ্যায় 
ও ডকৃটর শ্রীন্ুনীতিকুমার চট্রে- 
পাধ্যায় - ২॥০ ও ৩২. 
২। প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নব-সংস্করণ, 
সম্পাদক শ্রীমুণালকাস্তি ঘোষ তক্তি- 
ভূষণ-- ৩০ ও ৪॥০ 
৩। প্রীপ্রীপদকল্পতরু, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত-_-৫২ ও ৬॥০ 
৪1 চণ্ডীদাসের প্রীকৃষ্ণকীর্তন 
প্রীবসম্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত-_ 
দ্বিতীয় সংস্করণ ৩২3 ৪২ 
৫। অংকীর্তনাম্থৃত-_দীনবদ্ধ দাসের 
প্রীঅমূলাচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 
1৮০ 
৬। কালিকামঙগল ব। বিষ্ভা সুন্দর 
অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
সম্পাদিত _ ১২ ও ১1০ 
৭। রূসকদব্ঘ-_কবিবল্লত-রচিত 
অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
ও অধ্যাপক গ্আশুতোধ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ১২3 ১০ 
৮। বঙীয় নাট্যশালার ইতিহাস 
শ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত-_ 
১০ ১॥০ 
৯। লেখমালানুক্রমণী (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ) 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ॥০১ 8০ 
পীয় সভ্যতার 1 
(09120) 
অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১২, ১।০| 


১১। নেপালে বাঙ্গাল! নাটক 


১০ । 


শ্রীননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় 

সম্পাদিত ১২১ ১1৭ 
১২। জ্যোভিষদর্পণ | 

শ্রীঅপূর্বচন্ত্র দত্ত প্রণীত টা 
১৩ মাথুর কথ! 


পুলিনবিহারী দত্ত প্রন, রঃ ক ২০ 


১৪। অংবাদপঞ্ত্রে সেকালের কথা। 
শ্রীবজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 


প্রথম খ্ড-- ২২ ২1০ 
দ্বিতীয় খণ্-- ৩২ ও ৩1০ 

তীয় খল ২॥০ ও ৩০ 

১৫। হুরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমাল।, ২ খণ্ডে 
ডক্টর শ্রীনরেন্রনাথ লাহা এবং 

ডক্টর শ্রীম্থণীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ৪২ ও ৫৬. 


১৬) স্যায়দর্শন-_বাতন্তায়ন ভাষ্য 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্ক- 
বাগীশ সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ 

৬০ ও ৮1০. . 

১৭ । 11107071১00] 09 6116 98011967799 11) 
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গঙ্গোপাধ্যায় ৩. ও ৬৬. 
১৮। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রম, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
শ্রীনগেন্জনাথ বন্থ সম্পাদিত ৫২ 
১৯। উদ্ভিদ জ্ঞান ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্থ প্রণীত--১॥০ ও ২৯ 
কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন 
শ্রীবসম্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ 
সম্পাদিত 4০5 ১. 
মহাভারত ( আদিপব্ৰ ) 
মহ।মছোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সম্পাদিত ২২১ ৩৬. 
২২ শ্রীকষ্চ-মঙল 
তারা প্রসন্ন উট্টাচাধ্য সম্পাদিত 


১২১ ১1০ 
২৩ গোরক্ষ-বিজয় 
শ্রীঅআবছুল করিম সাহিত্য-বিশ।রদ 
সম্পাদিত হী 
২৪। জংস্কৃত পুখির বিবরণ 
অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবততা 
সম্প।দিত ৫২ ৬০ 


সও 


২১। 


২৪1. দেশীয় সাময়িক পত্রের 


প্রথম খণ্ড 
শ্রীত্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২. 


পারিএরিারিজ লরি মন্দির, কলিকাতা 


|||] 


সা, শনি ৫ মৌনদর্য মকনেই 
কামনা] করে 


বা... ও 


লোসাভন 





সেবনে সর্ববিধ দৌর্বল্য দুর হয় 
শরীর হ্বস্থ, সবল ও স্থন্দর হয় 


কঠিন রোগ ভোগের পর 


তনড্নিভিিন্ন 


ব্যবহারে শরীর তাড়াতাড়ি 
সারিয়৷ উঠে 





প্রসূতির রক্তাল্লতায়, বার্ধক্য বা অন্য কারণে 
সামর্থ্যের অভাবে, শারীরিক ও মানসিক 
অবসাদে 6লচ্িভ্িন্ব সমান হিতকর 


বেঙ্গল কেমিক্যাল $ কলিকাতা 


010005000005050505500000000000701111000101177117777777 
না||]]]]]|]]|]॥]]]]]]]]]]]]]]|]]]]]]]]]]]]]]]]]]|]]] টি 
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২১ নং বলরাম খোষ ্ কলিকাতা! পুরাণ প্রেন হইতে 
্পূর্ণচনত মুন্সী গুকালিদাদ মুন্সী কর্তৃক মুত | 
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ত্রিতত্বারিংশ ভাগ ] [ইত সংখ্যা 









| সাহিত্য-পরিষৎ-পন্নিকা 


ৰা €( জঙছমাহিলক্ষ ) 
ৃ বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ 


পত্রিকাধ্যক্ষ নু. 


শ্বীচিন্তাহরণ চক্রবতাঁ ৰা 







৬ ৬৪৭ ও 5৬৩ ৪ ৪৩৩ ৪৩ 


া হঃ সি টি টি 
1 ££ বালকাভা। ১৪৩1১) আপার*সাকালার্র হো 


ৃ বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির 


| হই, শ্রীনামকমল নি কুক প্রকাশিহ 






ছি। 
ত৪ ডও ৪৩৩ ৪৬৬৩ ডঞচও ৪ ৬৭ ড ও কউ ডক ও উড ভিডি 55৩৭৫ ৪ 
8৬৮৬ ৩৪ ঙ্ রী 


এই সংখ্যার মুল্য &* 


বীয় মাহিত্য-গরিষদের কিচহারিংশ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষণণ 


সভাপতি 
সর শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার সি-আাই-ই, এম এ, ডি লিটু 
নহকারী দভাপতিগণ 
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধায় এম এ জীযুক্ত। অনুরূপ! দেবী 
রায় গ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর যুক্ত মৃণালকাস্তি দোষ ভক্তিভষণ 
যুক্ত রাঞ্ধশৈখর বন্থ এন এ জীযুক্ত মন্মথমেহান বন্গু এম এ 
ডক্টর জীযুক্ত বিমলাচরণ লাহ। এম এ, বি এল॥  মহামহোপাধায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ 
পি-এইচ ডি ্‌ 


সম্পাদক--অধা[পক শীযুক্ত অমূলাচরণ বিষ্যাভূষণ 
সহকারী মম্পাদকগণ 
শীযুক্ত নলিনীরগ্রুন পণ্ডিত সাহিভাবু শ্লীযুক্ত দিগিন্ত্রনাথ কাবা-বাকরণ-জোাতিস্থীর্থ 
কবিরাজ জীযুক্ত ইন্দুভূম্ণ সেন আর্বেদশান্্ী : জীযুক্ত হধাকাস্থ দে এম. এ, বি-এল 
ভিমক্রত্ এল এ এন এদ্‌ 
পতিকাধাঙ্গ__অধাপক জীযুক্ত চিন্তাঙ্রণ চক্রবন্তী কাবাতীর্ঘ এম এ 
চিত্রশালাধাক্ষ-_ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দন্ত এন এ, বি এল) পি-এইচ ডি, ডি লিট 
রস্থাধান্স-প্রীযুক্ত নীরদচন্ত্র চৌধুরী 
কোযাধাঙ্গ--ডক্টর জীযুক্ত নারন্্রনাথ লাভ এম এ, বি এল, পি-এচ ডি 
পুথিশালাধাদ- আধাপক শ্রীযুক্ত মণীজামোহন বনু এম এ 
আয়-বায়-পরীক্ষক 
জীযুত্ত বলাইঠাদ কুণড বি এস্-পি)জি ডি এ) আর এ শ্রীযুক্ত ভূভমাথ মুগোগাধাীয় এফ-আর-এস | 


ত্রিচত্বারিংশ বর্ষের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ 


১1 অধাপক রায় আীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র বাহাছ্বর এম এ। ২1 শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধাঁয়, 
৩। জীযুক্ত এমলচন্ত্র হোম। 81 জ্ীযুক্ত যতীজ্রনাথ বহু এম এ ৫ অধ্যাপক জীযুক্ত বিনয়কুমার 
সরকার এম এ ৬। শ্রীযুক্ত শৈলেন্রকু্* লাহ! এম এ, বি এল, ৭| শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। ৮। 
অধাপক শ্রীবুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ এম এ। ৯। শ্রীযুক্ত চারুচন্ত দাশ গুপ্ত এম এ) ১০। জ্রীযুক্ত প্রফুল্পকুমার 
সরকার বি এল, ১১1 অধাপক জীযুক্ত প্রিয়রঞ্রন সেন কাবাতীর্ঘ এম এ ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
চট্টোপাঁধায় বি এসসি, ১৩। আীযুক্ত পরিমল গোস্বামী এম এ, ১৪1 কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্প 
তর্কতীর্ঘ। গঞ্ডিত্ভৃষণ, ভিষকূশিরোমণি, শাস্ত্রী) ১৫। পীধুত কিরণচন্ত্র দত্ত, এম-আযর়-এ-এন, ১৬। অধ্যাপক 
জীযুক্ত হণীতিকুমার চট্টোপাধায় এম এ, ডি-লিই ১৭। অধাপক জীযুত্ত অনাথনাণ বহু এম এ, 
১৮। শ্রীযুক্ত আননদলাল মুখোপাধায়, ১৯। প্রীযুক অনাথগোপাল সেন এম এ। ২*| আযুজ ঘোগেশচন্তর 
বাগল বি-এ। ২১। শ্রীযুক্ত হুরেত্রচ্র রায় চৌধুরী ধর্দভৃষণ। ২২। অধাপক প্রীযুক্ত আশুতোষ 
চট্টোপাধায় এম এ, ২৩ু। শ্রীবুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধায় বি-এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন 
যুখোপাধায়। ২৫। প্রীযুক্ত সতীশচন্্র আঢা। , ২৬। প্রীঘুক্ত সুধীরচন্ত্র রায় চৌধুরী বি-এল, সলিসিটর, 
২৭! ডাক্তার জ্ীধুক্ গিরীশচন্্র ঘোষ। 


ত্রিচভ্বারিংশ ভাগ ] তৃতীয় সংখা! 


. 


সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রক। 


€জেহ্মাহিনক্ষি 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবতী 


(প্রবণ? মঠামঠের জন্য পত্রিকার দায় শুন ) 


১। কবি শেখ ঈন্দ-_ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এম্‌ এ, পি-এচ ডি ৯৩ 
২। স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের 

প্রচলিত সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল-- সারদাকান্ত গঙ্গোপাপ্যায় এম্‌ এ ই 8 
৩। দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত-- শ্রীল্রধারকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ 5 ১২০ 
৪। বাংল। সাময়িক পত্রের ইতিহাস, 

(“বিদ্যোসাহিনী পত্রিকা" ) শ্রীব্রজেন্্রন।থ বন্দোপাধ্যায় ১০১২৬ 
৫ | সাহিত্য-বাতি৭-- পত্রিকাধাক্ষ রি ১৩৫ 





এডওয়ার্ড টনিক 





ম্যালেরিয়! আদি 
ভ্রররোগে অব্যর্থ 





7 জন্কিলালরগুলেল্ল লবাহুলাল্ল ল্রপপক্ষণ্। 


ঠাকুরমার ঝুলি 


উষারাগের মত উজ্জ্বল নুতন রাজসংস্করণ-_দেড় টাকা 


ীক্কালিজান্ন ল্লাস্স কুন্বিশ্পেখন্ল এ্রলীভ্ড 


গীতার এমন সরল, ছন্দোবৈচিত্রাময অপূর্বব বঙ্গানুবাদ কি পড়িয়া দেখিবেন না? মুলা বার আনা 


ভু্রীভ্তল্বভ্ুভ্ভি ল্লাম্ম শক্ষলিত্ড চির গালেল্ল স্ব 


কথিক। 


ভক্তমাল, বৌঁদ্ধজাতক, পঞ্চতন্্। ঈশপের নীতি-কাহিনী, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিতা, পুরাণ, বৈর্দিক 
সাহিভা, রাজতরঙ্গিণী। কথাসরিতনাগর, রাজস্থান, বেভালপঞ্চবিংশতি ও নানাদেশের ইতিহাস 
হইতে সংগৃহীত। মুলা বার আনা 


ভিত ০াহ্গোভদ্র *পান্ব ভিশম্পিহ, হাডসন, 
৩৮ নং ডি, এল, রায় স্্ীট্‌, কলিকাতা 


সি, কে, সেন এগু কোতর 
গুত্ন্ক ওচস্গন্ শ্বি্ভাঙ্গা «এ 


জাতীয় সাধনার একদিক উজ্জ্বল করিয়াছে । 
19 জগতের যাবতীয় চিকিৎসা গ্রন্থের মূল ভিত্তিন্বরূপ মহা গ্রন্থ 


চরক সংহিতা 


চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-রুত “আযুর্কেদ-দীপিকা” ও মহামহো- 
পাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ব কবিরাজ মহোদয় প্রাণীত 'জল্ল-কল্পতরু” নানী 

জীল্ষাদল্ল ভ্ছিভ্ড- €িন্বল্বালন্লাম্কন্দে 

উৎকুষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র স্থত্রস্থান, মূল্য ৭০ ডাকমাশুল ১৩৬/০ 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শরীর ও ইন্দড্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬॥০১ ডাকমাশুল ১/০ 
তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮২, ডাকমাশুল ১/৬/০ 
সমগ্র ৩ খণ্ড একত্রে ১৮২ মাশুলাদি স্বতন্ত্র। 
তিন, ০5 েলম্ম ৩৬ তন্ষোহ5 লিমিটেড । 
২৯১ কলুটোল1; কলিকাতা । 


ও 


গ আযুর্কেদ শাস্ত্রের 


ন্বিম্বস্নন্স্মান্ল ন্লক্কান্লেলপ স্বাহল। স্বইই 
৯। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র 

প্রথম ভগ নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪8০ পৃষ্ঠ, মূলা ২1, 

দ্বিতীয় ভাগ £--ধনবিজ্ঞীনের নয়া-নয়। খু'টা, ৭১০ পুই?ঃ 8৪ট। ছবি, মূলা ৪২ | 
২। নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন 

প্রথম ভাগ -জ্ঞানকাওঃ ৫৩৯ পৃষ্ঠা, ১৫ট। ছবি, মূলা ২15। 

দ্বিতীয় ভাগ :-_কম্মবকাও» ৪৫০ পৃষ্টা, মূলা ২২ । 
৩। বাঁড়তির পথে বাঙালী, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি, মূল্য ৩।০। 
৪। স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি (জাম্মাণ গরস্থের তর্জমা ), ২৩০ পৃষ্ঠা, ২২। 
৫ | ধনদৌলতের রূপান্তর (ফরাসী গ্রন্থের তজ্জম| ), ৩১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ । 
৬। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র € জান্মাণ গ্রন্থের তর্জম] )১ ৩৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০। 
৭। হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩২। 
৮। বর্তমান জগও”- গ্রন্থাবলী ( বার খণ্ডে, ৪৫০১ পুষ্ায় সম্পূর্ণ ) 

য্ঠ খণ্ড,--বন্তমান যুগে চীন সাআজা, ৪৫5 পৃষ্টা, ৫০ট। ছবি, মুলা ৩২। 

সপ্তম খও্ঃ__চীন। সভাতার অঃ আও ক, খ। ১৫০ পৃষ্ঠ, মূলা ১২। 

অষ্টন খণ্ড-পারিনে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠ মূলা ২২। 

নবম খও”_-পরা জিত জান্্াণিঃ ৭০০ পৃষ্ঠাঃ ৯৪ট1 ছবি, মুলা ৬২। 

দশম এও,--হউট্পার্ল1ও, ৭৫ পৃঠ1ঃ ৪ট1 বি, মূলা 9০ | 

একাদশ গণ্১-উঠালিতে বার কয়েক” ৩২ পৃষ্ঠা” শট ছবি, মুনা ১85 

দ্বানশ এ০+- দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃ্া। মূলা ২২1 


বি সিংহ আগ কোং, ২৯ কর্ণওয়ালিস ট্টাট, কলিকাতা । 


প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ভত্রীস্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীম।ভার মন্দির | 
ইহা! একটি বহু পুরাতন পিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনপ্রতি আছে। এখনে পঞ্চমুণ্ডি 
আসন আছে। দেবত] সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাপণ-_তৈরব | উঠ আই, আর, হুগলা-কাটোয়া 
লাইনের জীরাট ষ্টেশশের প্রার অদ্ধ ম|ইল পূর্বের মন্দির । এখানকার শাছুলীনে সন্তান হয় ও 
রোগ সারে। বিশেষ পিবরণের ভশ্ঠ রিপ্লাই কার্ড লিখুন । 


বলাগড় পোঃ সেবাইত- জ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 


কুচের তৈল 


কেশরোগ-চিকিৎসক ডাঃ এন, সি, বস্থ এম বি আবিষ্কৃত ও বু পরীক্ষিত ট/ক, কেশ- 
পতন, ইত্যাদি কেশ-রোগের এরূপ মহৌষধ অদ্যাঁপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ৯২। তিন শিশি 


২॥০। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 
শ্যামবাজার মার্কেট ( দোতাল।| ১, কলিকা'ত| | 








১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 


কিছু ফ্যামিলি এনুইটি ফা লিমিটেড] 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 


ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত 
৬৪ বৎসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধব। ও উপায়হীন পুত্রকম্তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা 
করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও ম্বত্যু হইতে রক্ষ। করিয়। 
আসিতেছে। ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের তহবিলে রক্ষিত 
হয়; এজন্য ইহা সম্পুর্ণ নিরাপদ্‌। আদায়ের সুবিধার জন্য গবর্ণমেন্ট 
এই ফাগ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিন৷ হইতে টা! কার্টিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
বাহার সরকারী চাকরী করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে কিন্বা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে এবং মফ:ন্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই ফাগ্ডের 
টাকা জম। দিতে পারেন। বাঙ্গালার এই আর্থিক দুর্দিনে গ্রাত্যেক বাঙ্গালী 
হিন্দুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু টাদ। দিয়া 
ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের ব্বদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। 
টাদার হার অতি অল্প এবং দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও 
আফিসের খরচায় মণিঅর্ডার-যোৌগে পাঠান হয়। 

সঞ্চিত মুলধন-__২২*০,***২ 
প্রদত্ত পেন্খশন-_-১৯১*,০০- 

সভ্যগণ প্রতি বৎসর নিজেদের ভিতর হইতে ১২ জন অবৈতনিক ভাইরেকুটর 
নির্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কার্য্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর 
পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়। 
ইহার সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্তমানে তাহাদের দুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্ধে 
বায় হয়। 

নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন । 

২৪৮০ ক্কভিিস্পর্লে এজ্জ্ৰা্ত এ্রোজেস্জি আন্বশ্ত্যক্ 
সেক্রেটারী 


হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফাণ্ড লিঃ। 


৫) ড্যালহোৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা 
টেলিফোন-_ক্যাল ৩৪৯৪। 


কবি শেখ চান্দ 
ভূমিকা 


প্রাচীন বাঙ্গালা সা'হত্যে মুসলমান কবির সংখা! একেবারে নগণ্য না হইলেও, 
অতি প্রাচীন মুদলমনি কবির সংখ্যা নিতান্তই দুষ্টিমেয়। খ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববত্তী 
কোন বঙ্গীয় মুসলমান কবির সহিত এযাবৎ আমর। পরিচিত হইতে পারি নাই। বলা 
বাহুল্য, এই যুগের হিন্দু কবির নামসংখ্যাও বেশী নহে। সম্ভবতঃ গ্রীস্টীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দীর পুর্বে, কোন বঙ্গীয় মুসলমান প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের সাধন! করেন নাই | 
পঞ্চদশ শতাব্দী হুইতে বঙ্গীয়, বিশেষহঃ পূর্বববঙ্গীয় সুসলমানগণ খে প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু বাঙ্গালার 
মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষার নিতান্তই পশ্চাৎ্পদ বলিয়া, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান 
ও অন্ুসদ্ধিংসার একান্তই অভাব । তাই, এ যাবৎ মুসলমান কবি কর্তৃক বিরচিত প্রাচীন 
বাঙ্গালা পুথির পাগুলিপি বঙ্গীর মুসলমানগণ আশানুরূপভাবে সংগ্রহ করেন নাই। ইহার 
ফলে, আজ আমর! প্রাচীন বাঙ্গাল! ভাষার মুস্লম।ন লেখকদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি ন।। 
অথচ, পঞ্চদশ শতাবী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে, অসংখ্য 
বঙ্গীয় মুসলমান কবির আবির্ভন হইয়াছিল। বর্তমান গ্রাবন্ধে আমরা একজন ওাচান 
মুসলমান কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি । 


“চারি মণ্রিলের কথা” 
কলিকাত। বিশ্ববিছ্াালরে সংরক্ষিত কিঞ্িদিবিক চর হাজ্জার বাঙ্গাল! পুথির মধ্যে, 
মুসলমান লেখকদের দ্বারা রচিত বার্গাল। পুথির যে ছুই তিনগাণি খণ্ডিত পাগুলিপি 
রহিঃ়।ছে, তন্মধো চারি মঞ্জিলের কথ।” (?) (৬১১৮নং পুথি দ্রব্য) এই আখ্যান একখানি 
বিরাট বাঙ্গাল! পুথির অসম্পূর্ণ পাঙুলিপি আহে । ইহা ২ হইতে ৯৮ পত্র অর্থ[ৎ ১৯৪ 
পৃষ্ঠা লইয়াই আত্মরক্ষা করিয়াছে । এই পুথিখ।নি কবি শেখ চান্দ কর্তৃক বিরচিত। 
“রসুল-বিজয়” 
এই “চারি মঞ্জিলের কথ।” আলোচন। করিয়৷ দেখা গেল, পুণিখ।নির নাম “চারি 
মঞ্জিলের কথা” লগ্ন) তথাপি মলাটে ইহার এই নাম দেওয়। হইঘাছে। পুথিখানিতে 
কোথাও এই নাম ব্যবহৃত হয় নাই। পুথির মধ্যে ইহাকে নানা স্থানে প্রচুল বিজ্ঞএ” অর্থাৎ 
“রস্থল-বিজয়” নামে অভিহিত করা হইয়াছে, বথা-_- 
“রচুল বিজএ কথা, অপূর্ব পাচালি গান্তা 
ত্রবনেত পাপ বিমোচন ।”-( ৪৯-২) 
সুতরাং পুথিখানির প্ররুত নাম যে “রস্থল-বিজয়”, সে বিষয়ে .সন্দেহ করিবার কোন 
অবকাশ নাই। তবে পুথিখানিতে “চারি মঞ্জিলের কথা” এই নাম কোথা হইতে দেওয়া 


৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তৃতীয় সংখা? 


হইল? পুথিখানির প্রথমে "স্থষ্টি অধ্যায়” নামে একটি দীর্ঘ অধ্যায় সংযোজিত আছে। 
এই “স্থষ্টি অধ্যায়ে” ইস্লামী অধ্যাত্ম (মারফৎ) বিষয়ক কতকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ঠ আছে। 
প্চ[রি মঞ্জিল” অর্থাৎ হুফী-সাধনার চারিটি ধাপ ইহার অন্তর্গত। এই অধ্যায়ে অন্ঠান্ত 
বিষয়ের সহিত এই “চারি মঞ্জিল” সম্বদ্ধেই বিশদভাবে আলোচিত হৃইয়াছে। দ্গুতরাং 
যিনি পুথিখানিতে নাম সংযোজিত করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই “স্থষ্টি অধ্যায়ের “চারি 
মঞ্জিলের বিবরণটি পাঠ করিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন যে, পুধিখানির নাম প্চারি 
মঞ্জিলের কথা”। ফলে তাহা নহে )১-_ইহার নাম “রসূল-বিজয়”। 
“রসুল-বিজয়”এর পাগুলিপি 

এই “রস্থল-বিজয়” কাব্যখানির পাঙুলিপি এক শত হইতে দেড় শত বৎসরের মধ্যে 
লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারকুলের 
অধিবাসী নছরত গাজী নামক এক ব্যক্তির দ্বারা ইহ] অন্ুলিখিত হয়*। দেখিতেছি,_ 
পুথিখানির নকলকারক নছরত গাজীও একজন কবি ছিলেন। এই পাঙুলিপির ছুই স্থলে 
€ এক স্থল এই পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে ; অন্য স্থল ৩১/১) তাহার রচিত বিনয়জ্ঞাপক 
পদ রহিয়াছে । যদিও তিনি দুই দুই বার প্রকাশ করিয়াছেন যে+_ 

"জেমত অছলে আছে লেখিল তেমত। 
মুই অধমের প্রতি না কর জরাফত॥” (৩১২7 ৭৪1২) 

অর্থাৎ তিনি যে পুথি হইতে নকল করিতেছেন, সেই আসল বা মূল পুথিতে যেইরূপ 
'আছে, অবিকল সেইরূপ লিখিয়াছেন, সুতরাং কেহ যেন তাঁহাকে দোষারোপ না করে 
তথাপি এই দোষারোপ করার কথ পাড়াতে আমাদের মনে হয়, তিনি পুথিখানিতে 
যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। তিনি নিজেও পদ রচনা! করিতে পারিতেন 
সুতরাং তাহার পক্ষে নকল করার সময়ে সংযোজন ও বিয়োজন করা কিছুই বিচিত্র নহে। 
ফলে তিনি তাহাই করিয়াছেন। তিনি কি ষে সংযোজিত করিয়াছেন, অন্ত পুথি না 
পাইলে, তাহা বলা সহজ নয়। তবে বিয়োজন যে করিয়াছেন, তাহ বর্তমান পাঙুলিপি 
হইতেই ধর] পড়িতেছে। বিশ্ববিষ্ভালয়ে সংরক্ষিত বর্তমান পুথিতে "স্থষ্টি অধ্যায়ের পরে 
হঠাৎ নবম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে “চল্লিশ অধ্যার”টি নাই। ম্থতরাং দেখা 
যাইতেছে, প্রথমের “আট” এবং মধ্যের “চল্লিশ” মোট নয়টি অধ্যায়কে বর্তমান পাঙ্লিপি 
হইতে বাদ দেওয়া! হইয়াছে । ইহ! ব্যতীত বর্তমান পুথির কোন কোন অধ্যায় খুব ছোট 
এবং কোন কোন অধ্যায় বেশ একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়,_ 


“রচুলের বরে কহে মতিহিন চান্দে। মতিহিন হৈয়| যদি অক্ষর পড়এ। 
কহিবা চৌতিসা কিছু পএয়ার প্রবন্দে॥ বুজিয়। পড়িবা ভাই কহিএ নির্চাএ ॥ 
জেমত অছলে আছে লিখিলাম তেমত। মেহারকুলিয়। হই আমি ধরি অল্লজ্ঞান। 
মুই অধমের প্রতি না কর জরাফত।॥ অক্ষর পড়িলে গোন। করিব। মোছন ॥ 
জে রাগে জে ছন্দে হএ বুজি পড়িবা।  সহশ্ প্রণাম করি গুণিগণ পাএ। 


হিন নছরতের ঘাইট দকলে খেমিব! ॥ ঘাইট হইলে গোন। খেমিব। সবাএ 8%(৭8-২) 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] কবি শেখ চান্দ ৯৫ 


দীর্ঘ অধ্যায়গুলিতে অনেক বিষয় সংযোজিত, এবং খর্ব অধ্যায়গুলি হইতে অনেক 
বিষয় বিয়োজিত হইয়াছে। জানিতে পারিয়াছি, চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত প্রাচীন 
সাহিত্যিক মৌলবী আবছুল করিম সাহিতা-বিশারদ মহোদয়ের পারিবারিক পুস্তকাগারে 
কবি শেখচান্দের “রশ্থল-বিজয়” কাব্যের তিনখানি পাঙুলিপি রহিয়াছে । এই পাও 
লিপিত্রয়ের সহিত মিলাইয়! লইলে, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পুথির জাল-জুয়াচুরি সহজেই ধরা 
পড়িবে । বর্তমানে স্থযোগের অভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিখানিই আমাদের সম্বল। 
বর্তমান পুথিখানির আগছ্স্ত খণ্ডিত। এই খণ্ডিত পুথির কোথাও নকলের তারিখ 
ব। কবির আত্ম-বিবরণী নাই। সুতরাং, আপাততঃ কবির সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ 
আমরা এই পুথি হইতে পাইতেছি ন।। কিন্তু পুথিখাণিতে যে সকল ভণিতা আছে, তাহা 
হইতে কবির সম্বন্ধে মোটামোটি কতকগুলি কথা৷ আমর জ।নিতে পারি। নিয়ে কয়েকটি 
আবন্তক তণিত! উদ্ধৃত হইল», 
(১) 
“ফথে মাহাম্মদর স্থত সএক চান্দ নাম। 
মুশ্বিদ আজ্ঞাএ পাচালি রচিল অন্থপাম ॥৮--( বহু স্থানে ) 


(২) 
প্রচুল বিজ এ কথ! অপূর্ব পাচালি গাতা 


শ্রবনেত পাপ বিমোচন ॥ 
মুমিন সকলে মুন পাইবা বহুত পুণ্য 
অস্তকালে বিহিস্তেত গতি । 
ফথে মাহাল্সদ সতে স্থজন লে।কের ছুতে 
পাচালি রচিল দিন ত্রিতি ॥”--0৪৯-২) 
(৩) 
“সাহা দৌলতের সিম্ঘ সএক চান্দ নাম। 
গুরুর আঙ্ঞাএ পাচ।পি রচিল অন্ুপাম ॥৮-( বহু স্থানে) 
(৪) 
“পাগল চান্দাএ কহে রছুল বিজএ। 
বিনি খড়গ বিনি ঝাটে বরি পরাজএ ॥”--( নু স্থানে ) 
( € 
“রুল বিজএ কথা | অপূর্বব পাচালি গাতা 
ভক্তিভাবে স্থন সর্বজন । 
রুলের পদ্দ ছায়া তাতে অঙ্গ ছাপাইয়া 
অধম চান্দার বিরচন ॥৮--( ৯৪-২) 


কবির পরিচয় 


উপধূর্দ্ধত তণিতাগুলি হইতে আমরা “রহ্থল-বিজয়” কাব্যের প্রণেতা! সম্বন্ধে জানিতে 
পারিতেছি যে, ইহাব রচয়িতার নাম চান্দ ; তিনি সন্থাম্ত “শেখ*বংশে জন্ম গ্রহণ করেন ৯ 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তৃতীয় সংগা! 


তাহার পিতার লাম ফথে মোহাম্মদ; এবং তিনি তদীয় "মুপিদ” বা গুরুর আদেশে তাহার 
প্রসথল-বিজয়* কাব্য প্রণয়ন করেন। আমরা আরও জানিতে পারিতেছি,_তিনি নিজেকে 
“পাগল* বলিয়। পরিচয় দিতেন; বোধ হয়, তিনি গুরুর মতে দীক্ষিত হুইয়া৷ বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়। লোকে তাহাকে “পাগল” বলিত। কিন্ত সাধারণতঃ লোকজন 
তাহাকে “পাগল” বলিয়া অভিহিত করিলেও তিনি জানিতেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তির 
খিষা এবং এমন এক ব্যক্তির বাণী প্রচার করিয়৷ বেড়ান, যিনি “মুজন” অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষ। 
তাই, কবি নিজেকে “স্থজন লোকের দূত” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই প্সুজন” অর্থাৎ 
সিদ্ধ পুরুষটি কে, কবি সে কথাও বলিয়! দিয়াছেন। ইহার নাম শাহ দৌলৎ বা 
শাহ দৌল!। 

প্রহ্থুল-বিজয়” কাব্যে রচনার কোন তারিখ নাই। স্থুতরাং কবির আবির্ভাব-কাল 
সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না । এমন অবস্থায়, কাব্যের আভান্তরীণ 
প্রমাণ ও আনুষঙ্গিক ব1 প্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে কবির সময় অনুমান করিবার চেষ্টা কর! 
ব্যতীত অন্য উপায় নাই। 


আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, “রহ্ুল-বিজয়” কাব্যখানি মালাধর 
বন্থর (গুণরাজ খার ) *শ্রীকষ্জ-বিজয়” কাব্যের ছাচে হুবহু ঢালা। নাম হইতে আরম্ত 
করিয়া আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি পর্য্যস্ত *শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” কাব্যের আদর্শেই লিখিত। গুণরাজ 
খশর জ্রীকৃষ্+-বিজয়” ১৪৮০ খ্রীষ্াব্ধে (১৪০২ শাকে ) লিখিত হইয়াছিল । স্থতরাং, এই 
কাব্যের আদর্শে বিরচিত “রন্ুল-বিজয়* নিশ্চয় ১৪৮০ গ্রীষ্টান্সের পরে রচিত হইয়া! থাকিবে । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে,_-“রহ্ল-বিজয়” ১৪৮০ প্রীষ্টাব্ধের কত পরে রচিত হইয়াছিল? 
পরহছল-বিজয়-*্বণিত প্রাসঙ্গিক এবং কাব্যখানির আনুষঙ্গিক বিষয় হইতে আমর! একরূপ 
সঠিক ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব । 

আমরা দেখিয়াছি, কবি শেখ চান্দ, শাহ দৌল! নামক একজন পীরের আদেশে 
“রহথল-বিজয়” কাব্য রচন1! করিয়াছিলেন। কবি তাহার কাব্যের এক স্থলে শাহ দৌল। 
পীরের একটু পরিচয়ও দিয়াছেন। তিনি তাহার পীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_ 


“সাহ দৌল! পীর জান মোহ ঁনবান। তাহার চরনে নিত্য চান্দের ধ্যাক়ান ॥ 


সান্তবন্ত জ্ঞানবন্ত জ্ঞানে মোহাজ্ঞানি। পুরুস ফকির পির ধন্য মোহ] ধ্যায়ানি ॥ 
সদাএ ধ্যায়ান তান নাচুত মোকামে। ক্ষিকির ফিকির তান মলকুত মোকামে ॥ 
দ্রপন করএ তাঞ লাছত মোকামে। সনাএ ধ্যায়ান তান, আল্লার হুকুমে ॥ 
পাঞ্চ ওক্ত নমাজ পড়এ মছজিদে । সদাএ ধ্যায়াএ তাই মন হরসিতে ॥ 

সর্ব অঙ্গে গুননিধি পরম সোন্দর। সামবর্ন অঙ্গত সে জেন জলধর ॥ 
ক্রেপার সাগর পির চান্দার ইন্বর। তাহান চরন বিনে গতি নাই আর।॥ 
তাহান চরনের রেনু নয়ানে ভুলিয়া । অধম চান্নাএ কহে পাঞ্চালি রচিয় ॥৮ 


এই বিবরণ হইতে আমর! জানিতে পারিতেছি,_-পীর শাহ দৌল1! একজন উচ্চদরের 
সুফী ছিলেন। প্নাহুতি৬, “মল্কৃত ৮, “জব বাত», “লাহৃত” নামক সুফী-সাধনার চতুল্লেকে 


যি কবি শেখ চান্দ রঃ 


এই সাধক বিচরণ করিয়া সাধনামগ্ন হইতেন। তিনি প্রধানতঃ প্তরীকত.” বা অধ্যাত্মবাদী 
সাধক হইলেওঃ “শরী“অত.* বা আনুষ্ঠানিক ধর্মও পালন করিতেন। তিন উজ্জল 
শ্টামবর্ণবিশিষ্ট সুপুরুষ ছিলেন । 

মৌলবী আব্ছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের পারিবারিক গ্রন্থাগারে “শাহ দৌলা 
পীর পুস্তক” নামে একখানি প্রাচীন পুথির আরবী ও বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত কয়েকখানি পাু- 
লিপি রক্ষিত আছে। সাহিত্য-বিশারদ মহোদয়ের অনুগ্রহে আমরা পুথিথানির পাগুলিপি 
কয়খানি দেখিয়াছি । “চান্দ” নামক শিচ্ের প্রশ্নের উত্তরে “শাহ দৌলা” নামক গীর যে 
তত্বকথা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ আছে । পুস্তকখানি পাঠ 
করিলে মনে হয়, যেন ইহ। একজন তৃতীয় ব্যক্তি কর্তক উপরুক্ত গুরু-শিষ্যের প্রশ্োন্তর 
শুনিয়া লিখিত। কিন্তু ফলে তাহা নহে। কেন না, আরবী অক্ষরে লিখিন্ত একখানি 
পাগুলিপিতে দেখিতে পাই £-- 

| এই মতে মনরাজা ভ্রমে বন্দে বন্দে। 
সাহ। দৌলার আগে জান বিরচিল চান্দে ॥” 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, শাহ দৌলা পীরের শিষ্য স্বপ্নং চান্দই ইহার রচয়িতা । কবি 
চান্দ তীহার গুরু শাহ দৌল! এবং নিজের পরিচম্ম এই আরবী অক্ষরে লিখিত পাঞ্ুলিপির 
প্রারান্তে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ__ | 


“সকল বন্দিলুম আমি জান একমন। কারুমনে বন্দিমু মুসিদচরণ ॥ 

সাহ1? দৌল! পির জান আল্লার নিজ জাত। ককিরিতে দম ধরে স্থুরের ভিফাত ॥ 

চারি পির চৌদ্দ খান্দান জেই জানে। সরিয়ত পত্ত জান সে সক্ধল মানে ॥ 
সরিয়ত, তরিকণ্ত, হকিকত; মারফত। এই চারি মঞ্জিলে জান করে এবাদত ॥ 
পরগনে “কুছুফা” নাম পুর” গ্রামে ঘর।  তালুক ছুমি অল্প ভান সিম্ত বহুতর ॥ 
সকল সিম্তের মধ্যে ক্ষুদ্র একজন । ন[ম হীন চান্দ ফথে নোহাম্মদের নন্দন ॥ 


আউয়ালে আখেরে আশা সাহা দৌলা পদ্দে। দীনের ইমান দিয়া বিকাইল চান্দে॥ 
বাঙ্গাল! অক্ষরে লিখিত পাগুলিপিতে এই পদগুলির অনেক অংশ নাই এবং থেগুল 
আছে, তাহা বিকৃত হইয়াছে । গীর শাহ দৌলার সগ্বদ্ধে ইহাতে ছুইটি পঙ্.ক্তি অতিরিক্ত 
আছে) তাহ] এই, 
“্পর্গনে পাইটকর! স্থানে গোঞ্জঅএ সাল। 
তালিপ তলপ সিশ্ত পণ্ডিত বিসাল ॥” 
কবির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ পড্ক্তিগুলির মধ্যে নিয়ে।ক্ত পঙ.ক্তি ছুইটি আবশ্তাক,_ 
“দ্বাদস বংসর পাছে বাড়িলেক জ্বাণ। 
নুরসিদ চরণে মোর একিদ1 ইমন ॥৮ 
উপযুক্ত বিবরণ পাঠ করিলে আর সন্দেহ থাকে লা যে, “রচ্ছুল-বিজয়”-প্রণেত। ও 
“শাহ দৌল' পীর পুস্তক”-প্রণেতা অন্ভিন্ন ব্যক্তি, এবং প্রস্থুল-বিজয়ে* বধিত পীর শাহ দৌলা 
আর “শাহ দৌলা পীর পুম্তকের” গীর শাহ দৌলা একই সাপক। অন্তএব “শাহ দৌলা 


৯৮ _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তৃতীয় সংখা 


পীর পুস্তকে” এই দরবেশ ও কবির সম্বন্ধে যে বিবরণ পাইতেছি, তাহা “রশ্ছল-বিজয়” পুস্তকে 
প্রাপ্ত বিবরণটিতে আরও নুতন আলোকপাত করিতেছে। “শাহ দৌলা পীর পুস্তক” 
পাঠে জানিতে পারিতেছি, “কুছুফা" নামক কে।ন পরগণার অন্তর্গত “হুর” নামক এক 
গ্রামে পীর শাহ দৌলার স্থায়ী বাসস্থান ছিল। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত পাটিকার! পরগণ।য় 
তিনি কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তালিপ ও তলপ নামে তাহার দুই জন স্থুপপ্ডিত 
শিষ্য ছিলেন। ফথে মোহাম্মদের পুত্র চান্দ তাঁহার বহু শিষ্যের মধ্যে অন্তম। চান্দ 
॥বার বৎসর পধ্যন্ত পীর শাহ দৌলার পাছে পাছে ঘুরিয়া যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। 


কবি শেখ চান্দ তাহার গুরু সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ দ্বিতেছেন, তাহাতে তাহার 
জীবনকাল সম্বন্ধে আমর! কিছুই জানিতে পারিতেছি না। তবেঃ পীর শাহ দৌল! যে 
একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন, ত।হার কর্মস্থল যে বাঙ্গালার বহু স্থানে বিস্তৃত ছিল, তাহ! 
সহজেই বুঝা যাইতেছে। 

বাঙ্গালার দরবেশদের জীবন-কথা আলোচন। করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি 
যে, রাজশাহী জেলার সদর সবডিভিশনের অন্তর্গত “বাঘা” গ্রামে হজ্তরত মৌলানা শাহ 
দৌল৷ নামে একজন বিখ্যাত দ্ররবেশের সমাধি আছে। এই সাধকের পৌত্র হজরত 
মৌলানা আবদুল ওহাব মৌঘল-বাদশাহের নিকট হইতে ১০২৪ হিজরী অর্থাৎ ১৬১৫ 
খাবে তাহার পারিবারিক ও অন্তান্ত ব্যর নির্ববান্থের জন্ট “মদত. অ মায়াস”্রূপে বাধিক 
মোট আট হাজার টাকা আমনের বেয়াল্লিশটি গ্রাম নিষ্ষর তোগের সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই 
সনন্দ হইতে দেখা যায়, তাহার ঠাকুরদাদা হজরত মৌলানা শাহ দৌল! সাহেব ৯২৫ 
হিজরীতে অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাবধে বাঙ্গাল! দেশে ধর প্রচার করিতে আসেন । বাঘাগ্রামেই 
তাহার প্রধান প্রচারকেন্ত্র ছিল। এখানেই তীাহ।র দেহাবসান হয়। 

বাঙ্গালা দেশে, পঞ্চদশ, কি ষোড়শ শতাব্দীতে, এই শাহ দৌলা ব্যতীত এই 
নামের অন্ত কোন খ্যাতনাম। প্রচারক পীর আগমন করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয় এ 
যাবৎ আমর! কিছু জানি না । আমাদের বিশ্বাস, রাজশাহীর বাঘ! গ্রামে সমাহিত পীর 
শাহ দৌলাই কৰি শেখ চান্দের গুরু । রাজশাহীর পীর শাহ দৌল! ধর প্রচার করিবার 
জন্তই এ দেশে আসিয়াছিলেন। দ্রস্থল-বিজয়ে*র স্ায় হজরত মোহাম্মদের মাহাত্মজ্ঞাপক 
বাঙ্গাল পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। বিশেষতঃ 
পরস্থুল-বিজয়ে”র প্রথমেই “মারফত” অর্থাৎ ইস্লামী অধ্যাত্মবিষয়ক অনাবশ্তক কাব্য হিসাবে 
অনেক কথা সংযে।জিত আছে? শাহ দৌলার স্তায় সিদ্ধ পুরুষের সাহচর্ষ্যে রচিত বলিয়াই, 
পুস্তকখানিতে এই কথাগুলি সংযোজিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 


আরও একটি কারণে, রাজশাহী জেলার পীর শাহ দৌলা সাহেবকে আমাদের আলোচ্য 
কবি শেখ চান্দের গুরু বলিয়। মনে করি। ্রীষ্টীর পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাবীর মধ্যেই বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের “বিজয়” কাব্যগুলি লিখিত হইয়াছিল; যেমন, ঞ্গ্ীরুষ্ণ-বিজয়” লিখিত হয় 
১৪০২ শাকে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীষ্টাবে; “গোরক্ষ-বিজয়”ও আমন্মানিক এই সময়ে, “জগনাথ- 
বিজয়” লিখিত হয়--চৈতন্তদেবের সমসময়ে । ইহার পর, আর কোন «বিজয়”কাব্য লিখিত 


বঙ্গান্য ১০৪৩ এ কবি শেখ চান্দ ্হ 


হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় ন|। প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে একই জাতীয় কাব্যরীতিতে 
লিখিত তাল কাব্যগুলি ক্রমে ক্রমে এক হুইত্ডে ছুই শতাব্দীর মধ্যেই লিখিত হইয়াছিল 
দেখা যায়। সুতরাং অন্ত প্রমাণ ন| পাওয়া পর্য্যস্ত “বিজয়” কাব্যের কাব্যরীতিতে লিখিত 
“রস্থল-বিয়” স্রীস্টীর় যোড়শ শতাব্ধার পরে লিখিত হুইয়াছিল বণিয়া বিশ্বাস করিতে 
ইচ্ছ! হয় না। যদি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই “রস্থল-বিজয়” লিখিত হইয়। 
থাকে, তবে এই কাব্যে বর্ণিত পীর শাহ দৌলা রাজশাহী জেলার গীর শাহ দৌলা 
ব্যতীত অন্ত লোক বলিয়া মনে হয়না । রাজশাহীর পীর শাহ দৌল! ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
বঙ্গে ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন। অতএব ১৫১৯ গ্রীষ্টাব্ষের কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই কবি শেখ চান্দের আবির্ভবকাল মনে করা যাইতে পারে। 
কবি শেখ চান্দের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে একরূপ মোটামে।টি ধারণ! কর! গেল। 
তাহার জন্মস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবির কাব্যগুলির পাঞুলিপি পূর্বববঙ্গেই 
(ত্রিপুরা ও উট্টগ্রাম ) অন্ুলিখিত, পঠিত ও রক্ষিত হইয়াছে সতা, তাই বলিয়া কবিকে 
পূর্ববঙ্গের (ত্রিপুরা ব। চট্টগ্রাম জেলার ) অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত 
নয়। কাব্যগুলির বর্তমান পাঞুলিপিতে পূর্ববঙ্গের (ত্রিপুরা ব৷ চট্টগ্রাম জেলার ) 
শন্দ ও ভাষাও যে পাওয়া যায় না, তাহা নছে। তাই বলিয়ও কবিকে পূর্ববঙ্গের 
লোক বলিয়া অনুমান কর! সমীচীন নহে। কেননা, পূর্ববঙ্গের (ত্রিপুরা ও চট্রগ্রামের ) 
নকলকারকদের হাতে এহেন ব্যাপার সাধিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাহা 
হইলে, কবির জন্মস্থান কোথায়? আমাদের ধারণা, কবি উত্তর-বঙ্গেরই অধিবাসী 
ছিলেন। এই ধারণ।টি যে নিতান্ত অমূলক, তেমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
কেন না, আমরা কবির বাঙ্গাল! অক্ষরে লিখিত ”"শ।হ দৌল! পীর পুস্তক”এর শেষে দেখিতে 
পাই, 
পুস্তক লেখীল আদ্গি না জানি কিছু সন্দি। 
রিজিগের লাগি আঙ্গি বিদেসেত বন্দি ॥ 
বিদেসে রহিএ আদ্ধি তারে নাহি ডর । 
প্রভুর চরণ বিনে ভ্রসা নাহি মোর ॥” (২৩-২) 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কবি যেখানে বসিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন, সেখানে 
তিনি বাস করিতেন না, ইহ! তাঁহার পক্ষে বিদেশ ছিল, এবং জীবিকার্জনের জন্াই 
তিনি তথায় বাস করিতেছিলেন। কবির পীর শাহ দৌলা যখন ত্রিপুরা জেলার 
পাটিকারা৷ পরগণায় বাস করিতেছিলেন, তখন তথায় থাকিয়া তিনি ”শাছ দৌলা 
পীর পুম্তক* লিখিয়াছিলেন বলিয়। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। | 
“রস্ছল-বিজয়” এবং "শাহ দৌলা পীর পুস্তক” পাঠে এই ধারণ। মনে বদ্ধমূল 
হয় যে, চান? তাহার গুরুকে ছায়ার স্থায় সর্বত্র অনুসরণ করিয়াছিলেন । রাজশাহী 
জেলার বাঘা গ্রামেই পীর শাহ দৌলার স্থায়ী আস্তানা ছিল | সাধারণতঃ দেখা যায়ঃ 
গীরদের স্থারী আস্তানার নিকটবর্তী ব্যক্তিদের মধ্যেই কেহ কেহ পীরদের প্রতি একাস্তই 


সঃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ তৃতীয় সংখা? 


ভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে যত্র তত্র ছায়ার স্তায় অন্থুসরণ করে। তাই মনে 
হয়, বাঘ! গ্রাম বা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে কবির বাস ছিল। এই স্থলে প্রশ্ন 
উঠিতে পারে যে, কবির বাড়ী উত্তরবঙ্গে হইলে, তথায় তাহার কোন পুম্তকাদি বা 
স্বতি এ পর্যন্ত আবিষ্কুত হইল না, অথচ পূর্ববঙ্গে তাঁহার কাব্য অন্গুলিখিত, পঠিত 
ও রক্ষিত হুইল কেন? উত্তরে বলিতে পার! যায়;_-মৈথিল কবি বিদ্ভাপতির পদ 
যদি বাঙ্গালায় অনুকারিত ও রক্ষিত হয়, পশ্চিমবঙ্গের চণ্তীদাসের পদ যদি পূর্বেও 
পাওয়া যায়, মুশিদাবাদের সাধক কবি সৈয়দ মর্তুজার পদাবলী যদি বৈষ্ণবসমাজ ও 
চট্টগ্রামের মুসলমান কর্তৃক রক্ষিত হয়, তবে উত্তরবঙ্গের শেখ চান্দের পুথি পূর্বববঙ্গে 
অন্ুলিখিত, পঠিত ও রক্ষিত হইলে, তদ্বারা কবিকে টানিয়া পূর্ববঙ্গতুন্ত করা চলে না। 
অধিকন্তু উত্তরবঙ্গে এ যাবৎ মুসলমানদের পুথি সংগ্রহের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চলে 
নাই বলিয়া, এ অঞ্চলে কবির পুথি ও স্বৃতি বিলুপ্ত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নছে। 
রস্থল-বিজয়ের পরিচয় 

এইবার আমরা কবি শেখ চান্দের “রস্ছল-বিজয়” কাব্য সম্বন্ধে একটু" বিস্তৃত 
তবেই আলোচনা করিব। কেন না, কাব্য হিসাবে ইহার বিশেষ মূল্য থাকুক বা ন! 
থাকুক (এবং এই শ্রেণীর কোন কাব্যেরই কাব্য হিসাবে বিশেষ মূল্য নাই ), বাঙ্গালার 
সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এীস্লামিক সংস্কৃতি-বিস্তৃতির ধারা গ্রীষ্ায় ষোড়শ শতাব্দীতে 
কোন্‌ পথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার সত্যকার প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে হুইলে, এই 
“রশুল-বিজয়” কাব্যখনির মূল্য থে অফুরন্ত), এ কথু! সকলেই শ্বীকার করিবেন । 


বাঙ্গাল সাহিত্যে “বিজয়* কাবা ও তাহার মূল বৈশিষ্ট 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে “বিজয়” কাব্যের অভাব নাই। এই সমুদয় 
কাব্যে যে সাহিত্য-রীতি গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহা মূলতঃ এক। ইহাদের অন্য 
যে বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, এই কাব্যগুলিতে 
ধাহাদের “বিজ” অর্থাৎ প্রশস্তি কীহ্িত হইয়াছে, নানা প্রকৃত ও অগ্রারুত ঘটনার সমাবেশে 
ত/হ।দের মানবীয় জীবনটিকে অলৌকিক করিয়া তোলা। কাব্য-বর্ণিত চরিব্রগুলির মূল 
কাঠামো এঁতিহাসিক হইলেও, কবিগণ স্ট্টির মোহে মুগ্ধ হইয়া, যত্র তত্র যেমন ভাবে 
কল্পনাকে প্রশ্রর দিয়াছেন, তাহাতে স্থষ্টি যে শুধু অনাস্থষ্টিতে পর্যবসিত হইয়া 
নিতান্তই পৌরাণিক হইয়৷ পড়িয়াছে, তেমন নহে, বরং স্থষ্ট চরিত্রগুলি মানবীয় 
সীমারেখা উল্লজ্ঘন করিয়া দেবরাজ্যে প্রবেশ করায়, এই মহাপুরুষগণ পৌরুষ-বিহীন 
হইঘ। মানব-জগৎ হইতে সমন্ত সথন্ধই ছিন্ন করিয়াছেল। মানবজাতির এই শিক্ষকগণকে 
কারণে অকারণে এহেনতাবে দেবতা করিয়া তোলার মধ্যে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহাকে আর্ধ্যাতিসুলভ হিন্দুমনোবুত্তির চরম বিকাশ বলিয়া উল্লেখ 
করিতে পারা যায়। কেন না, সেমীয় (8910156) জাতির মধ্যে (যেমন আরবের 
মুসলমানদের মধ্যে ), মানব-শিক্ষকগণকে জগতের নিকট এমন দেবতারূপে দীড় করাইবার 
কোনরূপ প্রচেষ্টা এ যাবৎ দৃষ্ট হয় নাই। মহাপুরুষদের চরিত্রে যে স্থদচ পুকুষকার 


বঙ্গাব্ ০ কবি শেখ চান্দ রঃ 


বর্তমান থাকে, একমাত্র হিন্দুংধর্পাবলহ্বী আধ্যজাতির মহাপুরুষদের চরিত্রের সেই বৈশিষ্টোর 
অনেকাংশ দেবভাবের আরোপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। মূলতঃ এই কারণেই শ্গ্রীকষণ- 
বিজয়” বা “জগন্লাথ-বিজয়” কাব্যের দেবরূগী মহাপুরুষগণকে মানবের শিক্ষকরূপে 
অগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরা কতকটা অস্বাভাবিক। কেন না, পূর্ণ মানুষই অপূর্ণ 
মান্গষের আদর্শ হইতে পারেন ? দেবতা দেবতার আদর্শ হইতে পারেন, মানুষের নহে । 
'বিজয়'কাব্যে 'রমুল-বিজয়ে"র স্থান 

্ী্টীয় পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার মুসলমানগণ যে “বিজয়”-কাব্যের সৃষ্টি 
করিলেন, তাহাকে বঙ্গীয় হিন্দুর “বিজয়”-কাব্য হইতে পৃথক করা চলে না। প্রস্থল- 
বিজয়ে” অর্থাৎ হজরত মোহান্মদের মাহাত্মাবর্ণনায় ফথে মোহাম্মদের পুত্র শেখ চান্দ যে 
কাব্য-রীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তন্বার! মুসলমানদের হজরত মোহাম্মদ আর হজরত মোহাম্মদ 
রছেন নাই,--সোজ। শ্রীকষে পর্যবসিত হইয়াছেন। এদিক হইতে নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করিলে দেখা যাইবে, প্রকুল-বিজয়” কাব্যখানি শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” কাব্যের একটি 
গ্রতিরপ মাত্র। আমাদের বিশ্বাস,-কবি তাহার কাব্যে এই কথা স্বীকার করুন 
বা নাই করুন, এ্রীকষ্ণ-বিজয়” কাব্যই কবির আদর্শ ছিল। কেন না, আমরা দেখিতে 
পাই, “রস্থল” অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের জীবনের কতকগুলি সর্বজনবিদিত প্রীতিহাসিক 
ঘটন৷ ব্যতীত অপরাপর সমুদয় অনৈতিহাসিক ও অগ্রাকৃতিক ঘটনায় “রন্ুল-বিজয়”-এর 
সহিত “শ্রীরুষ্ণ-বিজয়”-এর সাদৃশ্ত এতই ঘনিষ্ঠ যে, অনেক সময় আমরা পুস্তকদ্বয় পাঠকালে 
ঠিক করিতে পারি না যে, আমর! শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করিতেছি, না হজরত মোহাম্মদের । 
বলিতে কি, আরব দেশের স্থানগুলির নাম বাদ দিলে, মনে হইবে,_হজরত মোহাম্মদ 
বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু জাতির মধ্যেই ধর্ম ও আপন মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। 
কবি শেখ চান্দের হাতে পড়িয়া আরব যে শুধু বাঙ্গালা দেশে পর্যবসিত হুইয়াছে তাহা! 
নহে) আরবের নরনারী এবং তাহাদের আচার ব্যবহার পর্যাস্ত বাঙ্গালার নরন|রী ও তাহাদের 
আচার-বাবহারে পরিণত হইয়াছে । 

'রসুল-বিজয়' '্ীরুষ্বিজয়ে'র আদর্শে লিখিত হইল কেন ? 


মুসলমান কবির দ্বারা হজরত মোহাম্মদের মাহাআ্য কীন্তিত হওয়৷ সন্বেও, 
এমন হইল কেন ?__-এই প্ররপ্ন ব্বতঃই মনে উদ্দিত হয়। কবির বংশ সম্বন্ধে বদি তাহার 
উক্তি সত হয়, অর্থাৎ তিনি যদি সত্যই ৭শেখ-” (আরবের সম্থান্ত ব্যক্তির উপাধি ) 
ংশজাত মুসলম।ন হন, তবে তাহাতে বাঙ্গালী বা হিন্দু মনোতাবের আরোপ করা 
অন্ঠায় হইবে । মনে হয়,_-এদেশের নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এসলামিক সংস্কৃতি 
বিস্তৃতির উদ্দেশ্তে এমনটি করা হইয়া থাকিবে । এ কথা নিতান্তই সত্য যে, এদেশের 
সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পুরুষকারপূর্ণ হজরত মোহাম্মদের চরিত্র যতট৷ ক্রিয়া করিতে পারে 
না, তাহার প্রতি অযথা! আরোপিত অলৌকিকত্ব ততে!ধিক ক্রিয়া করে। সুতরাং, বাঙ্গালার 
মুসলমান এবং হিন্দুর সক্মুখে হজরত মোহাম্মদকে দেবতারূপে ড় করান, কবির পক্ষে 


১৪ 


১০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ তীয় সংখা! 


'আবশ্তাক হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ এদেশের লোক দেবরূপী শ্রীকুষ্ণের অলৌকিক 
জীবনের সহিত যতটা! পরিচিত, এতিহাসিক শ্রীক্ণের জীবনের সহিত তত পরিচিত নহছে। 
অতএব, বাধ্য হুইয়াই কবি শেখ চান্দ তাহার প্রস্থুল-বিজয়ে”* হজরত মোহাম্মদের 
জীবনে দেবত্ব ও অলৌকিকত্ব আরোপ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মুসলমানদের 
মহ।পুরুষ হজরত মোহাম্মদ, হিন্দুদের শ্রীরুষ্ণের চেয়ে কোন অংশে কম নহেন, বরং 
বেনী; সুতরাং এমন অলৌকিক জীবন পাঠ করিয়া! যেন লোক মুগ্ধ হয়, এবং দলে দলে 
ইস্লাম্‌ ধর্ম গ্রহণ করে। আমরা পরিষফারভাবে দেখিতে পাই,_-এই কাব্যখানির পশ্চাতে 
ধর্ম-প্রচারমূলক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তাই কবি একাধিক স্থানে প্রক।শ করিয়।ছেন,__ 

“পাগল চান্দাএ কহে মুখিদের বরে। রচুলবিজএ কথা রচিলুম পএয়ারে ॥ 

সুনিলে পাতক নাসে অস্তে সর্গে ঠাম। জ্ঞান ধ্যেন বাড়এ পাঁএ নিজ নাম ॥ 

ইহলোকে পরলোকে নিস্তার জাহান। রচুলবিজএ শুর স্থনহ সাবধান ॥ 
এইরূপে জনসাধারণকে নরকের ভয়, স্বর্ণের প্রলোভন, এঁহিক সুখ্যাতির লোভ এবং তন্বজ্ঞান 
প্রাপ্তির আশায় প্রলুব্ধ করিয়া, কবি যেখানে “রস্থল-বিজয়”-এর কথা শুনাইয়াছেন, সেখানে 
কাব্য-প্রণয়নে কবির উদ্দেশ্ঠ হৃদঘঙগম করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। এইন্ধপ নান। 
প্রলোভনে ধর্শু-প্রচার করাই উদ্দোশ্ট ছিল বলিয়।, প্রশ্থুল-বিজয়” স্থানে স্থানে “শ্রীকুষ্চ-বিজয়৮- 
এর খোলস বা মুখোস পরিধান করিয়াছে । নত্ুব' মুসলমান কবির হাতে হজরত 
মোহাম্মদের এহেন অলৌকিক চিত্র অস্কিত হইত ন1১-এ কথা একরূপ সুনিশ্চিততাবে 
বলা যাইতে পারে। 

“রসুল-বিজয়' কাব্যে রস্থল-চরিত 


“রথুল-বিজয়”-এর সহিত *শ্রীরুষ্ণ-বিজয়*-এর তুলনামূলক সমালোচনা করিতে হুইলে, 
এই পুস্তকে কি ভাবে হজরত মোহাম্মদের জীবন চিত্রিত হইয়াছে, তা সর্বপ্রথমে জানিয়া 
লওয়। উচিত। পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত প্রায় সকলেই একরূপ স্থপরিচিত। 
শশ্রীকৃষ্চ-বিজয়”-এর শ্রীকৃষ্ণ ও পৌরাণিক শ্রীরুষ্ণে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং ছুই 
পুস্তকের ঘটনা-সমাবেশ তুলন1 করিয়া দেখিবার জন্য “রস্ুল-বিজয়”-এর রসুল হজরত 
মোহাম্মদ সম্বন্ধে আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিম্নে আলোচন৷ করিলাম। 

"রন্থল-বিজয়” পুস্তকে দেখিতে পাই;_জন্মের পৃর্বেবে হজরত মোহাম্মদ 
বক্ষ জ্যোতি-বৃক্ষে (বস্ত নুর ব্রিক্ষে) একটি পুষ্পরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তাহার 
মানবদেহ-ধারণের সময় উপস্থিত হুইলে, “নিরঞ্জন+ স্বর্গীয় দূত জিবাইল্‌কে (31711) সেই 
পুষ্পটি আহরণ করিয়া! আনিয়া! হজরত মোহাম্মদের ভাবী পিতা আবছুল্লার হস্তে দিতে 
আদেশ করিলেন। জিব্রাইল্‌ পুষ্প আহরণ করিতে গিয়! দেখিলেন, ফুলটিকে সত্তর হাজার 
ফেরেস্তা (স্বর্গীয় জীববিশেষ ) পাহারা দিয়া রক্ষা করিতেছে; ফেরেস্তাগণ জিব্রাইল্‌্কে 
পুষ্প আহরণে বাধ প্রদান করিল। অতঃপর প্রভু নিরঞ্জনের প্রভাবে জিব্রাইল পুষ্প 
আহরণ করিয়া আনিয়া, তাহা আবছুল্লার হাতে প্রদান করিলেন। আবছুল্লা তাহার স্রাণ 
লইলেন); হজরত মোহাম্মদের সুর (জ্যোতিঃ) স্রাণরূপে আবছুল্লাকে আশ্রয় করিল; 


গাব ১০৯] কৰি শেখ চানদ রর 


আবছুল্প' এক অপূর্ব স্বর্গীয় গন্ধে পরিপূর্ণ হইলেন। তাহার শরীর হইতে যে সুগন্ধ চতুর্দিকে 
বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, তাহা!তে-_ 
“মনুষ্য আদি যত জীব আছে পৃথিবীত। নুরের স্থগন্ধে তারা হৈল আমোদিত ॥ 


নবীন বসম্ভ যেন হল উপস্থিত । মত্ত হেয়! কোকিলায় ডাকে সথুললিত ॥ 
যুবক যুবতী যেন হৈল পুলকিত। কেদ।র সময়ে হৈল বসন্তের রীত। 
আপনা অঙ্গের গন্ধ আবছুল্লায় পাইয়া ।  ভ্রমিতে লাগিল বীরে মোহিত হইয়া ॥৮ 


(নবম অধ্যায়) 
এইরূপে কন্তরী-মৃগের স্তায় আপন গন্ধে মোহিত হইয়া আবদুল্লা যখন নানা স্থানে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন: তখন বে ব্যক্তি তাহাকে দেখিত, সে-ই মুগ্ধ হইয়া যাইত। 
হজরত মোহাম্মদের ভাবী স্ত্রী বীবী খদীজ। এই সময়ে তীহাকে দেখিলেন; দেখিয়া তিনিও 
ুগ্ধা হইয়া! গেলেন। যে দিন আবছুল্ল।র সহিত তাহার দেখা হয়,.- 
“সে দিন খদিজা বিবি যুবতী আছিল।  উদরে লইতে চন্দ্র মনেতে ভাবিল ॥ 


আবহুলল!র মুণ্ডে দেখি চন্দ্রের প্রকাশ । এ তিন ভূবন ভরি অমৃত পিতে আশ ॥৮ 
কিন্তু, বীবী খদীজার সে আশা পূর্ণ হয় নাই; তিনি হজরত মোহাম্মদের মাত! হইতে 
চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেও, ভগবানের ইচ্ছায় তাহ। হয় নাই (দশম অধ্যায় )। 

হজরত মোহাম্মদের ভাবী মাতা আমিনা 'নফলঙ্গ” নামক এক আরব্য রাজার নন্দিশী 
ছিলেন। তিনি তখনও অঙ্ুঢা যুবতী) তীহার নিটোল যৌবন. অপরূপ রূপ ও অপূর্ব 
লাবণ্য তখনও উছলিয়া৷ পড়িতেছে। তিনি আরব-রাজ-নন্দিনী হইলেও, সম্পূর্ণই বঙ্গীয় 
রমণীরূপে তাহার সহিত আম।দের পরিচয় হইতেছে । কেন না) আমরা দেখিতেভি।- 
“অঞ্জন রঞ্জিত হৈল নয়ানের কোলে ।  পদপরে ভোমরাএ মধুলোভে ভোলে ॥ 
নাসিক শোনএ যেন এক তিলফুল। বেখর শে ভএ তাতে মুকুতা হিন্দোল ॥ 
গৃধিনী পক্ষিনী জিনি শ্রবণ শোভিত। মণিমএ কুগুল আছে তাতে পিরাজিত ॥ 


সুন্দর তিলকের চন্দনের বিন্দু । স্র্য্য আশ্রাদিয়া যেন রহিয!ছে ইন্দু॥ 
চাচর চিকুর দেখি চামরা লজ্জিত | তাতে বেণী শোনা করে ভুজঙ্গী সহিণ্ত ॥ 
রক্তবর্ণ অধর জিনিয়] বিশ্বকল। মুকু্তার হার জিনি দশন বিমল ॥ 

মুণাল জিনিয়া! শোভিয়াছে ছুই কর। কেয়ুর কঙ্কণ তাতে দেখিতে সুন্দর ॥ 
বাহুমূলে নবরঙ্গ দেখিতে শোভিত।  য!র তেজে দশ দিক করে আমোদিত ॥ 


গ্রীবা পরে শোভিয়াছে মণিরত্র হার। দিনমণি পাএ দীপ্তি হরে অন্ধকার ॥ 

মুগরাজমধ্য জিনি কটি অতি থিনি।  উরুবুগ স্থললিত রামরস্তা জিনি ॥ 

চরণ শোভএ মণিমএ বুক্ষরাজ | কনক নেপুর তাতে অধিক বিরাজ ॥ 
এহেন বঙ্গীয় অলঙ্কারে স্ুশোভিতাঃ বঙীয় সৌন্দর্ধ্য-বিমণ্ডিতা, তিলক-বিন্দুশোভিতা রমণী 
আরবের কুত্রাপি দেখ যাঁয় বলিয়া মনে হয় না । ইনি যে আমাদেরই গৃহলক্্ী, যেন আরবে 
নির্বাপিতা হুইয়াছেন। একদিন ইনি *্টঙ্গী”্র উপর বসিয়া “ঝরকা তুলিয়া দিয়া” সমীর- 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। | তৃভীম সংখা 


সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় আপন অঙ্গ-ন্ুরভি-প্রমত্ত আবছুন্ন! সেই “টঙ্গী”্র পাশ দিয়া 
যাইতে, বীবী আমিন! তাঁহাকে দেখিলেন। আবছুল্লার বদন-মওলে “ছুর-ই-মোহাম্মদী” 
€ মোহান্মদের জ্যোতিঃ ) চম্কাইতেছিল ; তাই-_ 

“পরম সুন্দরী কন্ত। নব যুবকল।।  দেখিয়। নুরের রঙ্গ বিমোৌছিত ভেলা ॥” 
বিমুগ্ধা আমিনার মনে প্রেম জাগিল, তাহার কামনার বহ্ছি দাউ দাউ করিয়। জলিয়া উঠিল। 
তিনি আবছুল্লাকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাহার সহিত অবৈধ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে 
অনুরোধ করিলেন। আবছুল্প এহেন বিগহিত কার্য্ে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে, বীবী 
আমিন! তাহাকে এ মুহূর্তেই বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। তৎক্ষণাৎ বিবাহ সম্পন্ন হওয়া 
স্থির হইল। কবি বলিতেছেন, 

“আল্ল।র হুকুম পাইয়া চারি ফিরিস্তাএ। ধরিয়া মৌলান! ভেস মক্কা দেশে যাএ॥ 

দস্তার জুব্বা পিম্ধি আসা করি হাতে । ধীরে ধীরে চলি যাএ তছৰি অঙ্গুলিতে ॥ 


বিবার সগ্রগ তবে সত্বরে করিল। পানফুল সিরিণী ফাতেহা করাইল ॥ 


আমিনা সহিত পুনি বসিল আবহুল্লা। মহত্ব জিব্রিল মৌলান! হইলা ॥ 
মহুত্বর মিকাইল হুইল উকিল। আমিন হইল আজ্রাইল ইন্্রাফিল ॥ 


আমিনা আবছু্প। দহ নিক৷ পড়াইয়া। জিলুয্ব। দিলেক মধ্যে অন্তসপট দিয় ॥৮ 
এইরূপে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, পিতামাতার অজ্ঞতসারে, নির্জন টঙ্গীতে, উপযুক্ত ম্বগীঁয় 
দৃতচতুষ্টয়ের সহায়তায় আমিনার সহিত আবছুল্লার বিবাহ হইয়া গেল ( একাদশ অধ্যায় )। 
বিবাহের পর, তাহারা রতি-ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইলেন। ভাবী “পয়গম্বর (এঁশ সংবাদবাহক ) 
হজরত মোহাম্মদ এই সময়ে আবছুল্লার নিকট হইতে আমিনার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। 
(দ্বাদশ অধ্যায় )। ইতিমধ্যে হজরত মোহাম্মদের ভাবী স্ত্রী বীবী খদীজার সহিত এক 
বণিকের বিবাহ হইয়! গেল (ত্রয়োদশ অধ্যায় )। 

এ দিকে, বীবী আমিনার বিবাহের স্থত্র ধরিয়া, তাহার শ্বশুর “নফলঙ্গ' রাজার 
সহিত আবছুল্লার বিবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে এই বিঝ।দ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। 
এই যুদ্ধে আবছুল্লা অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংহা'র 
করিবার জন্ত১-- 

"ৃপতির সৈম্ত তবে মারে নানা অন্ত্র। অন্ধকার কৈল বাঁণে পৃথিবী সমস্ত ॥ 

শেল শূল শক্তি গদ। মুসল মুর । নারাচ নালিক। খস্ত। পাশ বহুতর ॥ 

অর্থচন্ত্র বাণ আর খুরচন্ত্র মারে। নেঞ্জা বাজি নেঞ্ী সম পড়এ চারি ধারে ॥ 

ঝাকে ঝাকে বরিসএ আবদুল্পা উপর। সংখ্য। নাই বাণ যত ছুটিল লঙ্কর ॥” 
কিন্তু, এত আয়াস স্বীকার ও আয়োজন করিয়াও বীর আবছুল্লাকে “নফলঙ্গ'রাজ-সৈম্ভগণ 
মারিতে পারিল না। কেন না, অপূর্বব সংগ্রাম-কৌশল ও শৌর্ধ্যবলে__ 

পগদ। ভ্রমাইয়। বীর যেই দিকে যাএ। 
সেই দিকে সৈম্তসেন। ভূমিতে লুটাএ ॥” 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] কবি শেখ চান্দ ১০৫ 


পরিশেষে “নফলঙ্গ'রাজ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন? আবছুন্লা তাহার সিংহাসন 
অধিকার করিলেন । কিন্তু, ্রাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বশে আবহুল্লা শ্বয়ং সিংহাসনে 
উপবিষ্ট ন! হইয়া, তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু জেহেলকে সিংহাসনে বসাইলেন ( চতুর্দশ 
অধ্যায় )। আবু জেছেল রাজ। হওয়ার পর, ইউন্ফ কাহন নামক এক সুদক্ষ জ্যোতিষী 
পণ্ডিত তাহার মন্ত্রী হইল। সে জ্ঞ্যোতিষ-শান্ত্র সাহায্যে রাঙ্গার শুভাস্তভ গণন। করিয়া! দেখিল 
যে, আবদুল্লার ওরসে ও বীবী আমিনার গর্ভে মোহাম্মদ নামে এক সন্তান জন্মিবে, 
এবং সেই শিশু-_ 
“এ সব আচার যত কিছু না রাখিব। 
মুছলমান করি সব লে।ক নিস্তারিব ॥” 

অতএব এই কুলনাশক, ধর্শনাশক, আচার-বিচার-নাশক মোহাম্মদের হাত হইতে নিস্তার 
লাত করিতে না পারিলে, রাজা! আবু জেহেলের সর্ধনাশ অনিবাধ্য | ইহা শুনিয়া রাজা 
আবু জেহেল বিচলিত হইলেন, এবং অস্তরঃসত্বা বীবী আমিনাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দূত 
প্রেরণ করিলেন ( পঞ্চদশ অধ্যায় )। যথাসময়ে দূত আমিনার নিকট পৌছিল ; আমিন! সমস্ত 
কখ। দৃত-মুখে অবগত হইলেন, এবং গর্ভস্থ সন্তানের জীবন-নাশের আশঙ্কায় ভীতা হইয়া 
বিলাপ করিতে লাগিলেন ( যোড়শ অধ্যায় )। 

অতঃপর আমিনাকে রাজ! আবু জেছেলের নিকট নেওয়! হইল। তখন আমিন] 
পাচ মাস গর্ভবতী । আবু জেহেল তাহার গর্ভস্থ সম্ত।নকে ভ্রণাবস্থাতেই হত্যা করিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং বীবী আমিনাকে হস্তীর পদতলে ফেলিয়া, সর্পের দ্বারা 
ংশন করাইয়1, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়!, পাথরের উপরে আছাড় মারিয়া তাহার গর্ভস্থ 
সম্তানটিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আবু জেহেল যখন দেখিলেন যে, উদরশ্থ 
শিশুর অলৌকিক ক্ষমতায় তাহার সৌভাগ্যবতী মাতার কোনই অনিষ্ট হইল না, তখন তিনি 
চিস্তাকুল হুইয়া৷ ইউসুফ কা'হনকে ডাকিয়া বলিলেনঃ_ 

“হক্ডিদস্তে সর্পাঘাতে অগ্নিতে দাহন। পাষাণ উপরে মারি উদরে ঘান্তন ॥ 

কোন মতে না মরিল কুলনষ্টকারী। যুক্তি কর এবে তারে কিরূপেনে মারি ॥ 
রাজা আবু জেছেল হজরত মোহাম্মদকে মারিবার জন্ট তদীয় মন্ত্রী ইউন্ফ ক।হনের সহিত 
নৃতন পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন, বীবী আমিন।ও এবারের মত রক্ষা পাইলেন ( সপুদশ 
অধ্যায় )। কিন্ত তিনি অকারণে উপযুক্ত প্রকারে অপদস্থা ও লাঞ্ছিতা হইয়।, তাহার স্ব'মী 
আবছুল্লার নিকট আবু জেহেলের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিলেন। ভ্রাতৃতক্ত আনছুল্লা এই 
বিষয়ে কোন প্রতিবিধান ন। করিয়া, বীবী আমিনাকে সাম্বন। দিলেন যে 

*তোমার নিকমে বিবি নবি উপজিছে। তানে পরীক্ষিতে প্রস্তু একেক করিছে ॥ 


সাধু সাধু নাম তোর জগতে ঘোযিব। অপার মহিম। তোর ভূবনে বাড়িব ॥ 
নারীর মেলেতে তুমি জানি মহাসতী। আল্লার পরম সথা যে ভাণ্ডে উৎপতি ॥» 
আল্লার প্রেরিত পুরুষ, বিশ্বের মুক্তিদাতা হজরত মোহাম্মদের মাতা হইবেন,--ইহা! কম 


১০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক। [ তৃতীয় সংখা 


মৌভাগোর কথা নয়। বিশেষতঃ ইতিমধ্যেই এই অলৌকিক পুরুষের মাহাত্যও দেখা 
গিয়াছে । সুতরাং বীবী আমিনা ভাবী পয়গম্বরের মাতা হইবার আশা ও আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া 
কাল যাপন করিতে লাগিলেন ( অষ্টাদশ অধ্যায় )। 
এদিকে রাজ। আবু জেহেল ও মন্ত্রী ইউস্থফ কাহন হজরত মোহানম্মদকে মারিবার জন্য 
পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, আমিনার প্রসবকাল পধ্যস্ত তাহাকে পাহার! দিবার জন্য 
একজন ধাত্রীকে নিধুক্ত করা হউক, এবং তাঁহাকে আদেশ দেওয়া! হউক যে,_- 
“যেই ক্ষণে হএ শিশু আমিনার ঘরে । সেই ক্ষণে শিশু আনি ভেটাইবা মোরে ॥ 
দাগ! দিয়। গুপ্ত যদি কর কদাচিত। অগ্নিএ দহিমু তোরে বংশের সহিত ॥ 
এহেন কঠোর আর্দেশ সহ একজন ধাত্রীকে বীবী আমীন।র নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা 
হইল । ধাত্রী চৌদ্দ মাস পধ্যস্ত অপেক্ষা! করিয়াও যখন দ্েখিল যেঃ আমিনা সম্ত।ন প্রসব 
করিতেছে নাঃ তখন সমস্ত ব্যাপার সে আবু জেহেলকে নিবেদন করিল। আবু জেহেল 
জোর করিয়! সন্তান প্রসব করাইতে আদেশ দ্িলেন। ধাত্রী রাজাজ্ঞ! পালন করিতে গিয়া, 
গর্ভস্থ মোহাম্মদের অলৌকিকতার আভাসে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান হইল ( উনবিংশ অধ্যায় )। 
হজরত মোহাম্মদ অষ্টাদশ মাস মাতৃজঠরে ছিলেন। তীহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
সময় উপস্থিত হইল। এই সময়ে, যাহাতে শয়তান তাভার স্বভাবসিদ্ধ দুষ্কতের দ্বারা 
হজরতের জন্মের পবিত্রতা নষ্ট করিতে না! পারে, তজ্জন্ত তিনি মাতৃজঠর হইতে আল্লার 
নিকট অনুরোধ করি! শয়তানকে বন্দী করাইলেন (বিংশ অধ্যায় )। শয়তান অনন্তটোপায় 
হুইয়। বিলাপ করিতে লাগিল ( একবিংশতি অধ্যায় ), আর সহশ্র সহম্স ফেরেস্তার 
রক্ষকতায় হজরত ভূমিষ্ঠ হইলেন। এইবার ধাত্রী মহ! সমস্যার পড়িয়া গেল। সৌভাগ্য- 
ক্রমে ইতিপূর্বে তাহারও একটি সন্তান প্রস্্ত হয়। ধাত্রী তাড়াতাড়ি হজরত মোহাম্মদের 
জন্মের পর, তীহার-- 
"নাড়ি ছেদ করি ধাঞ্ি শিশু লৈয়া কোলে । ভকতি মিনতি করি রছুলেত বোলে ॥ 
তোমার বদলে আমি নিজ পুত্র দিমু পরম জন্তনে তোমা লুকাইয়] রাখিমু ॥” 
অমনি জিব্রাইল্‌ অস্তরীক্ষ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করিল যে, আবু জেহেলের হাতে 
ধাত্রী-পুত্র নিহত হুইবে। ধাত্রী তাহাতে বিচলিত হুইল ন', বরং সন্তুষ্টচিত্তে,_ 
“আপনার ঘরে ধাঞ্ছি রছুলক থুইল। 
আপনর শিশু লইয়! সত্বরে চলিল ॥” 
ঠিক এই সময়ে, ধাত্রীর অবিদ্যমানে হালিমা নায়ী এক রমণী ধাত্রীর ঘরে আসিল। 
এই রমণীটার পিত্রালয় মন্কাদেশে এবং শ্বশ্ুর/লয় বসরায় ছিল। সে পাত্রীর ঘরে পৌছিয়া 
দেখিল যে, শিশু মোহাম্মদ ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সে মনে মনে 
কহিল,--ণ্যদি এই শিশু আমার হইত” । অমনি-_ 
“হালিমাএ এছহি মতে মনেত তাবিতে। জিবরিল ডাকি বোলে থাকিয়া শুন্টেতে ॥ 


এহি শিশু দিল তোমা প্রভূ নিরঞ্জন। পরম যতনে শিশু করহ পালন ॥ 
হালিমাএ শুনিয়া হেল আনন্দিত মন। শিশু লৈয়! সোয়ামীর ঘরে গেল ততক্ষণ ॥ ” 


বঙ্গাবধ ১৩৪৩ ] কবি শেখ চন্দ হিঃ 


এইরূপে শিশু মোহাম্মদ বসরায় নীত হইলেন। তথায় হালিম। ও তাহার স্বামীর 
আদরে তিনি পরম যত্ত্ে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন ( দ্বাবিংশ অধ্যায় | ধাত্রী তা 
সগ্যোজাত শিশুটিকে আবু জেহেলের নিকট পৌছাইয়া দিল। এই শিশুর নম সা মদ ৃ 
আবু জেছেল আহ্‌.মদ্‌কে মোহাম্মদ মনে করিয়া শিলার উপরে আছাড়িয়া মারিবার াবসথ! 
করিলেন ; কিন্তু তাহাতে শিশুর মৃত্যু হইল না। পরিশেষে আহমদ ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করিল। 
আবু জেছেল মনে করিলেন, হজরত মোহাশ্মদ মরিয়াছে | (ত্রয়োবিংশ অধ্যায় )। 
ইতিমধ্যে হজরত মোহাম্মদের মাতা বীবী আমিনা পরলোক গমন করিলেন। (চতুর্বিংশ 
অধ্যায় )। আবু জেহেল প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন থে, তিনি হজরত মোহাম্মদকে 
হত্যা করিয়াছেন। আবু তালেবপ্রমুখ কোরেশবংশীর প্রধানগণ এই কথা জানিতে পায় 
হজরত মোহাম্মদের জন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা বসরা হইত্তে হ|লিমা, 
অপোগণ্ড শিশু হজরত মোহাম্মদকে লইয়া, কোরেশবংশীয় প্রধ।নদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়,_ 
“তা সবার আগে ধাঞ্জি শিশু লইরা যাইতে । নিজরূপ রছুলে ধরিল অলঙক্ষিতে ॥ 


পূর্ণমাসী চন্দ্র যেন উজ্জল বদন। উচ্চ নাসাদণ্ড কোটি পঙ্কজ লেচন।॥ 

ললীর পৃতলী তন্থু হিজর, প্রাএ। হরিতে সি অঙ্গ চক্ষে বিম খাএ॥ 

মুণাল জিনিয়া বাছ অধিক স্থঠাম। রুনি বজের রা ॥ 

সিংহ জিনি রি খিন চপ | গজশুও জিনি উর অন্টি নী ॥ 

শির রে নর যত হী হইয়া । তূর্য নি ন! লাগে রে ছায়াহীন কায়।॥ 
এহি মতে রূপ দেখি শিশুর লক্ষণ। আবু তালিব আদি সচকিতত মন ॥” 


শিশু হজরত মোহাম্মদ স্ববংণীর কেরেশ-প্রধ।নদের সম্মখে এহেন জাবে নিজরূপ ন্যন্ত করায় 
কোরেশের। বুঝিল যে, তখনও হজরত বাচিয়। রছিয়াছেন। ইহ।তে তাহ।দের সমস্ত উৎকণ্ঠা 
দূরীভূত হইল, এবং তাহার নিতাস্তই সম্বষ্ট হইল ( পঞ্চবিংশ অধ্য।র )। 
অতঃপর হালিমা, শিশু মোহানম্মদকে লইয়া বসরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে স্বীয় 

দূত জিব্রাইল মোহা/ম্মদকে হালিমার নিকট হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেল ( ষড় বিংশ 
অধ্যায়)। জিব্রাইল যথাক।লে হজরতকে মক তাঁহার পিতামহের নিকট পৌছাইয়। দিল। 
কোরেশগণ আবু জেহেলের তয়ে হজরতকে লুক।ইয়া রাখিল ( সপ্তবিংশ অধ্যায় )। হজরত 
গুপ্ততাবে কোরেশদলে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে, তিনি মাঠে অপরাপর 
কোরেশবালকদের সহিত ছাগ চড়াইতে যাইতেন। একদা ছাগ-চারণ-মাঠে তাহার নিকট 
জিব্রাইলের আবির্ভাব ঘটিলে;-_ 

“জিবরিলে বোলে শুন হুকুম আল্লার। আজ হৈছে তোম। হতে পিত কাটিবার ॥ 

ফণ্্ীন শুনিয়। নবি ধ্যানেতে রহিল।  অলঙক্ষিতে ভিবরিল পিত্ত নিকালিল ॥ 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ ত্যজিল সকল। খাকে তন পয়গস্থর হইল নিশ্ল 


১০৮" সাহিত্য-পরিষৎ-প ত্রিক। ্ তৃতীয় সংখা। 


এইরূপে হজরত মোহাম্মদ শৈশবেই জিব্রাইল্‌ কর্তৃক বিশুদ্বীকৃত হুইলেন। তাহার পঞ্চভূত- 
নিশ্ষিত মানব-শরীর হইতে ভূত-সঞ্জাত দোষাদি পরিষ্কত হইল। সুতরাং, তিনি মর্ত্যের 
মানব হইলেও, দেহধারী অবস্থাতেই তাহার দেবত্ব প্রাপ্তির পথ আরও পরিষ্কৃত হইল ( অষ্ট- 
বিংশ অধ্যায় )। 

এই ঘটনার পর, রাজা আবু জেহেলের সহিত হজরত মোহাম্মদের শত্রুতা আরস্ত 
হয়। ফলে, কোরেশ-প্রধান আবু তালে নিহত হইলেন ৰটে, কিন্তু আবু জেহেল হজরতের 
কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না। কোনরূপে হজরত মোহাম্মদের সহিত আঁটিয়! 
উঠিতে ন! পারিয়া, পরিশেষে আবু জেহেল শক্রতা ত্যাগ কয়িয়া, উদারপন্থী হইয়! প্রচার 
করিলেন যে,-- 

“কেহ বোলে রাম ভাব কেহ বোলে হরি কেহ বোলে কৃষ্ণ ভাব তবে ভব তরি ॥ 


কেহ বোলে ব্রহ্গনাম করহ ম্মরণ। কেহ বোলে ধ্যানে রহ অতীত লোচন ॥ 
কেহ বোলে কৃষ্ণ তাব একচিত্ত হইয়!। পরম আনন্দে যাইব শমন তরিয়। ॥ 
অস্তকালে গুঁষধ ইহা! বিনে নাই। আবু জাহিলে বোলে বড় জনে ভাই ॥” 


( উনত্রিংশ অধ্যায় )। 
হজরত মোহাম্মদে বঙ্গীয়ত্ব আরোপ | 
তার পর, ত্রিংশ অধ্যায় হইতে উনপঞ্চাশ অধ্যায় পধ্যস্ত, নান! প্রতিহাসিক ও 
অনৈতিহাসিক গল্প গুজবের ভিতর দিয়া, অনেক কথাই বল। হইয়াছে । নানা ভাবে, নানা 
ভঙ্গীতে হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্য প্রচার করাই এই বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্য । এই 
স্থদীর্ঘ বর্ণনার অধিকাংশ স্থানে হজরত মোহাম্মদের ধর্্ম-প্রচার-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে ॥ 
তাহার ধর্ম-প্রচারের বণিত ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন তিনি বাঙ্গাল! দেশের 
হিন্দুদের মধ্যেই প্রচার-কাধ্য চালাইয়।ছিলেন। তাহাকে আরবী ব1 তাহার প্রচারক্ষেত্রকে এক 
মুহূর্তের জন্যও আরব বলিয়া! মনে হয় না। তিনি যেন বাঙ্গীলীর পোষাকেই গৃহে থাকেন 
এবং যখন ধর্শ-প্রচার করিতে বহির্গত হন, কেবল তখনই তিনি মাথায় “দস্তার অর্থাৎ পাগড়ী 
বাধেন, গায়ে “জুববা নামক আল্খেল্লাজাতীয় দীর্ঘ জাম পড়েন, দক্ষিণ হস্তে “তস্বি' বা 
জপমাল। ও বাম হস্তে আসা” বা যষ্টি ধারণ করেন, তাহার পরিধানে “ইজার' বা পাজামা 
ও পায়ে এক জোড়া খড়ম থাকে । এইরূপে স্জ্জিত হইয়া], তিনি যখন বৃদ্ধের স্তায় £তস্বি” 
জপিতে জপিতে অগ্রসর হন, তখন 'কাফের' ব1 বিধন্মীরা তাহার দিকে তাকাইয়! বিদ্রপের 
হাসি হাসে১। কিন্ত তিনি তাহার কায করিয়া যান। একদা হজরত আবু বকর সিদ্দিক 
মুসলমান হইলেন। ইস্লাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে সকলে মিলিয়া__ 


১। “তাহা শুনি পঞগম্বর চলিল তখন। মুছলমানী ভেস করি পরিল বসন। 
শিরেত দস্তার বান্ধে জুববা দিল গাএ। ডাইন হাতে তছবি জপে আস! হাতে বাএ ॥ 
ইজার পিদ্ধিল নবি পিলুছুদ (1) করি। পাতার উপরে গিরি বন্দ লইল ঘিরি (?)1 
. পাএত পরিল নবি খড়ম এক জোড়1। দেখিতে তাহান ভেস যেন মত বুড়া ॥ 


তছবি.জপিয়! নবি যাএ ধীরে ধীরে। রছুলেরে দেখি হাসে ধতেক কাফিরে ॥ ( ৭৩-১) 


বঙ্গা্খ ১০৪১ এ কবি শেখচান্দ হর 


“ধুতি উতারিয় তারে ইজার পরাইল।  টিকী মুড়াইয়া তারে শিরে টুপি দিল॥ 
গিলাপ কাড়িয়। তারে পরাইল নিম । মুছলমান কৈল তারে পড়াই কলিম! ॥ 
(৪২ অধা।য়) 
এইরূপে আরবের অধিবাসীর। হজরতের প্রচারে ধুতি, টিকী, চাদর ( গিলাপ ) ছাড়িয়া 
কলেম! পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিল। আবার দেখিতে পাই, তিন জন ব্রাঙ্গণ ইস্লাম গ্রহণ 
করিল। দীক্ষা গ্রহণের পর তাহাদের অনুষ্ঠানের নমুনা! এইরূপ» 
"এহি মতে তিন দ্বিজ মুছলমান ছৈল। পুরাণ করিয়া রদ কোরাণ লইল ॥ 
র্তিপূজা রদ করি নমাজ পড়ে নিতি। হরির নাম রদ করি কলেমা করে স্থিতি॥ 
রুষ্ণনাম রদ করি বোলে মোহাম্মদ ।  টিকী মুড়াইয়৷ শিরে টুপি দিল ছদ ॥ 
কুষ্ণনাম রদ করি আল্লার যে নাম। সকল ত্যজিয়! তারা লৈল এহি কাম। 
রর (৫৯-১) 
আরব (1) দেশের ব্রাহ্মণত্রয় ত এই ভাবে মুসলমান হইয়! গেল, কিন্তু তাহাদের আত্মীয়-স্বজন 
হিন্দু থাকিয়৷ যাইবে, এ কথা তাহাদের সহ হয় নাই। তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকেও 
শ্বদলে টানিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের আত্মীয়ের! নব ধর্খের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ না লইয়া, তাহা গ্রহণ করিতে চাঁহে নাই। তাই, নব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনাথে__ 
"এছি তিন দ্বিজ বোলে শুন জ্ঞাতিগণ। কোরান পুরাণে করি আতশে স্থাপন ॥ 
হুতাসনমুখ হতে যেবা বাহুড়িব। সর্বজন মিলি তারে পঠন পড়িব ॥ 
এহি বাক্যে অঙ্গীকার করে সর্ধংজন। কোরান পুরাণে কৈল আতশে স্থাপন ॥ 
পুরাণ পড়িয়া গেল কোরান বাছুড়িল। কোরান বড় হেল মানিয়]! লইল ॥৮ (৫৯*২) 
ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু, মুসলমান হইয়া, কি ভাবে তাহার আত্মীয় স্বজনকেও মুসলমান 
করিতে চেষ্টা করিত, ইহা! হইতে আমরা তাহার আভাস পাইতেছি। ধর্্ম-প্রচার করিবার 
উদ্দেস্তে এহেন যুক্তির বহর দেখিয়া! কাহার না হাসি পায়? অথচ এইরূপেই এ দেশে 
মুসলমানধন্ধ প্রচারিত হুইয়াছে। * 
মুহম্মদ এনামুল হক 


* বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ওই পৌষ, অষ্টম মানিক অধিবেশনে পঠিত । 
১৫ 


স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত 
সঙ্কেতটির ডদ্ভাবনকাল 


স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটি আমরা সকলেই শৈশবে আয়ত্ত 
করিয়।ছি। ইহা এত স্হজ যে, ইহার উদ্ভাবন আয়াসসাধ্য হুইয়াছিল বলিয়া! শ্বীকার 
করিতে ইচ্ছ। হয় না| বরং মনে হয়, যখন চিহ্কের সাহাযো সংখ্যালিখনের আরম্ভ হইয়াছিল, 
তখনই এই সঙ্ষেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছে । কিন্তু এরূপ মনে করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। 
প্রাচীন মিশর, বেবিলনঃ গ্রীস ও চীনদেশে এবং রোমকরা'জ্যে পণ্ডিতের অভাব ছিল না, 
গণকেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তাহারাও এই সহজ সঙ্কেতাট বাহির করিতে পারেন 
নাই। কোন্‌ প্রাতংস্মরণীয় মনীষী এই সঙ্কেতটি কখন্‌ উদ্ভাবন করিয়া মানবজাতির অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহ] অগ্য(পি স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহা নির্ণয় করাই বর্তম।ন 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট। 


প্রাত্ুতত্ববিদ্গণের মত্ত 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, _থুষ্টপূর্বব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য স্থানীয় -মানতত্ব অবগত 
ছিলেন এবং সংখ্যা নিদ্দেশর্থ তৎসহ শব্ধ প্রয়োগ করিতেন” তিনি অন্তর লিখিয়াছেন 
যে, জৈনগ্রস্থ অন্ভুযোগ্ধারস্থত্র ও ব্যবহারস্থত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানীয়মান 
অনুসারে সংখ্যা লিখনের বর্তমান সঙ্কেতটি খ্রীষ্টের জন্মের পুর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্ঞাত ছিল+। 
কোৌটিল্ স্থ।নীয়মানতন্ব জানিতেন কি না, পরে আলোচিত হইবে। কৌটিল্যের অন্ুযুন ৭৫০ 
বৎসর পরে ৪৭৬ খ্রীষ্টায় অবে বুদ্ধ আধ্যভট জন্নাগ্রহণ করেন। এই ৭৫০ বৎসরের মধ্যে 
“মূলপুলিশসিদ্ধান্ত” ও “পিঙ্গলছন্দঃসুত্র” কেবল এই ছুইখানি গ্রন্থে দন্ত মহাশয় স্থানীরমান- 
তত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেনং | তাহার মতে স্থুপ্রসিদ্ধ টাকাক!র 
তট্টোৎপল বরাহমিহির-রচিত বৃহৎসংহিতার ন্বপ্রণীত টাকায় "মুলপুলিশসিদ্ধা্ত” হইতে 
নিন্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন) 
“খখাষ্টুমুনিরামা শ্বিনেত্রা্টশররাত্রয়ঃ | 
ভানাং চতুযু'গেনৈতে পরিবর্তী£ প্রকীর্তিতাঃ ॥৮ 
ভট্টোৎপলের টাকার সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাই যে, দত্ত মহাশর দুইটি ভুল 
করিয়াছেন। বচনটির প্রথম পঙ.ক্তিতে “রাব্রয়ঃ, স্থলে “রাত্রিপাঃ* হুইবে। বচনটির প্রথম 
8০৫১9৮১, ০0] এসহ (29299) ০, 2, 0 999. 
২। সাহিতা-পরিষংপত্রিকা (বঙ্গাব্দ ১০৩৫) ১ম সংখা, ১৭ পৃষ্টা । 
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পঙ্ক্তিতে খ (০), খ (০), অষ্ট (৮), মুনি (৭), রাম (৩), অশি (২), নেত্র (২), 
অষ্ট (৮), শর (৫) এবং রাত্রিপ বা চন্দ্র (১) দ্বারা ১৫৮২২৩৭৮* সংখ্যাটি ব্যক্ত 
হইয়াছে। অতএব বচনটির রচনাকালে স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্য।লিখনের বর্তমান সঙ্গেতটি 
প্রচলিত ছিল-_ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বচনটি "মূলপুলিশসিদ্ধ্ত” 
হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ভট্টোৎপল লিখেন নাই। এই বচনটির অব্যবহিত পূর্বেব তিনি 
লিখিয়াছেন১- 
“তথা চ পুলিশসিদ্ধান্তে পঠ্যস্তে নক্ষত্রপরিবর্তী21% 
[ বুহত্সংহিতা ৬নুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, ২৭ পৃষ্ঠ। ] 
দত্ত মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, পুলিশসিদ্ধাস্তের লাটকৃত সংস্করণের পরে আরও 
ংস্করণ হইয়াছিল বলিয়। প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ভট্টোৎপল এ প্রকারের দুইখানি গ্রন্থ হইতে 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়া একটাকে বলিয়াছেন "পুলিশসিদ্ধান্ত” অপরটির নাম দিয়াছেন 
“মুলপুলিশ সিদ্ধান্ত” ।৩ 
অতএব মনে হয় যে, ভষট্রোৎপল উক্ত বচনটি “মূলপুলিশসিদ্ধাস্ত” হইতে উদ্ধত করেন 
নাই, স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান সঙ্কেত প্রচলিত হওয়ার পরে পুলিশ- 
সিদ্ধান্তের যে সকল সংস্করণ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের কোনও একটি হইতে উদ্ধত 
করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পার! যাইবে যে, মুলপুলিশসিদ্ধান্তের রচনাকালে অর্থ।ৎ 
দথুষ্টায় চতুর্থ শতকে ও সংখ্যানির্দেশক নাম স্থ।নীয়মান সহকারে ব্যবহৃত হইত”-_দত্ত মহাশয়ের 
এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে । 
পিঙ্গলছন্দঃস্ত্রে ছুই বা ততোধিক সংখ্যাবাচক শব্দকে সমাসবদ্ধ করিয়া সংখ্যাজ্ঞ।পক 
অনেক শব্দ রচিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাদের একটিতেও স্থানীয়মানতত্ব বাবহৃত হয় নাই। 
ৃষ্টান্তশ্বরূপ 'ভূতেক্দরিয়বন্বষি' শব্দটি লওয়! যাউক। ইহা দ্বারা ভূত (৫ )+ইন্দ্রিয় (৫ )+ 
বন্থ (৮)+খবি (৭) বা ২৫ এই সংখ্যাটি বুবান হইয়াছে। সপ্তমণঅধ্যায়ের ৩০ সুত্রে 
“ক্রৌঞ্চপদ।” নামক ছন্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে এই শব ব্যবহৃত হইয়।ছে। প্রত্যেক পণ্বক্তিতে ২৫টি 
অক্ষর থাকিবে এবং ৫টি, ৫টি, ৮টি ও ৭টি অক্ষরের পর যতি হইবে, ইহাই এ শব্দটি দ্বার! 
বুঝাইয়া দেওয়া! হইয়াছে । অষ্টম অধ্যায়ের ২৯ ও ৩* এই ছুইটি কুত্র হইতে নিশ্চর করিয়া 
বলা যাঁয় ষেঃ তৎকালে শূম্ভচিহ্ের বাবহার প্রচলিত ছিল । দন্ত মহাশয় লিখিয়[ছেন,_“স্থানীয়- 
মানতন্ব বাতীত শৃন্যচিহ পরিকল্পন। কর! নিরর্৫থক। বস্ত্রতঃ তাহার! উভয়ে সহজাত! 
্ীষ্টপূর্বব দ্বিতীয় শত।ক্দীতে বেবিলনে শূন্য বুনাইতে চিহ্ৃবিশেষ ব্যবহৃত হইত" | শ্রীষ্টার 
তৃতীয় শতাব্দীতে মধা আমেরিকার ময়জাতির মধ্যে অর্ধনিমীলিত নেত্রচিহ্ন দ্বারা শুন্ত বুঝান 


৩। সাহিতা-পরিষং-পত্তিক। ( বঙ্গাব্দ ১৩৩৫) ১ম সংখ্যা । 
৪। সাহিতা-পরিষং পত্রিকা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ১ম নংগা। ২৩পৃঃ। 
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১১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | তীয় সংখ্যা 


হইত। কেহ কেহ বলেন, বেবিলনবাসিগণের ও ময়জাতির সংখ্যালিখনে গুরুতর দৌষ 
থাকা সব্বেও স্থানীয়মানতত্বের আভাস পাওয়া যায়। বর্তমান লেখক অন্ত্রৎ এই মত খণ্ডন 
করিয়াছে। স্থানীয়মানতত্ব এবং &ঁ গুরুতর দোষ একত্র থাকিতে পারে না। আজকালকার 
্থায় পুর্ববেও কোনও স্থানে অস্কের অতাব হইলে একটি চিহ্ন রী স্থানে ব্যবহৃত হইত। প্র 
চিহটিই শৃন্তচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত। খ্রীষটয় দ্বিতীয় শত।বীতে গ্রীক গণক টলেমী শুহ্যচিহ্ন 
ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্তু তিনি স্থানীয়মানতত্ব জানিতেন না, এ কথা সকলেই শ্বীকার 
করিয়াছেন। স্থানীয়মানতত্ব ব্যতীতও ভারতে এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি বুঝাইতে 
কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হুইত। সেইগুলিই কালক্রমে পরিবষ্তিত আকারে শ্থানীয়মান 
সহকারে ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব কেবল এক হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্তের 
অন্তিত্ব হইতে স্থানীয়মাণতত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেইরূপ কেবল শৃষ্ট 
চিহ্নের অস্তিত্ব হইতেই স্থানীয়মানতত্বের জ্ঞান অনুমান করা উচিত নহে। আয় ও ব্যয় 
সমান হইলে তহবিলে কিছুই থাকে না অথবা! কোনও স্থানে অঙ্কের অভাব আছে-ইহা। 
বুঝাইতে কোনও চিহ্ছের ব্যবহার স্থানীয়মানতন্কের উদ্তাৰনের পুর্বেবও প্রচলিত থাকা অসম্ভব 
নহে। অতএব স্থানীয়মানতত্ব ও শৃন্ঠ চিহ্ন সহজাত মনে করিবার কোনও কারণ নাই। 
দত মহাশয়ের স্তায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শূন্য চিহ্ন ও স্থানীয়মানতত্ব সহজ।ত বলিয়! একটি 
ব্রমাত্বক ধারণা পোষণ করেন। তাই পিঙ্গলছন্দহৃত্রের যে অংশে শৃন্তচিহ্ের উল্লেখ আচে, 
সেই অংশকে তাহার! প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন*। বস্তুতঃ এই ছন্দঃন্ত্রে শৃন্ চিহ্কের 
ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া প্র অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করা যেমন ভ্রমাত্মকঃ তৎকালে 
স্থানীয়মানতত্বের অস্তিত্ব অশ্নুমান করাও তেমনই অসঙ্গত| 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৌটিল্যের পরে ৭৫০ বৎসরের মধ্যে কোনও গ্রন্থে 
স্বাণীয়মানতত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়! যায় না। শিলালিপিতে ( বা তাম্রলিপিতে ) 
স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান সঙ্ষেতটি প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে গুর্জর 
দেশে ৫৯৫ শ্রী্তীয় অবে অর্থাৎ কৌটিল্োর সময়ের অন্ততঃ ৯০০ বংসর পরে। এমন 
কি, কৌটিলোর কর্মভূমি মগধের অন্তর্গত রোটাসের শিলালিপিতে *কাবসংখা ১৩২ 
নিযলিখিতরূপে প্রদত্ত হইয়ছে,__ 


"নবতিনবমুণীন্্ৈর্বাসরাণামধী শৈঃ। 
পরিকলয়তি সংখ্যাং বৎসরে সাহুশাকে 1৮ » 
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নবতি (৯০), নব (৯), মুনি (), ইন্জ্র (১৪) ও “বামরদিগের অধীশ' ব! ুধ্য (১২), 
এই কয়েকটি সংখ্যার সমট্টিরূপে ১৩২ ব্যক্ত কর! হইয়।ছে | 

এই: সকল কারণে মনে হয়, কৌঁটিল্যও স্থানীয়মানতন্ব জানিতেন না। ইহার 
বিরুদ্ধে দত্ত মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি আলোচনা! করিয়া দেখ 
যাউক। 

দত্ত মহাশয় কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র হইতে স্থানীয়মান অনুসারে ব্যক্ত একটি সংখ্যারও 
উল্লেখ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক প্র অর্থশান্ত্রে সংখ্যা এই তাবে ব্যক্ত হয় 
নাই। | 

“অক্ষপটলে গাণনিক্যাধিকার” নামক প্রকরণে লিখিত আছে, __পাত্রশতং 
চতুঃপঞ্চাশচ্চাহোরাত্রাণং কর্থ সংবৎসরঃ1” এস্বলে তিন শত চুয়ানন স্থানীয়মানতন্ব 
অন্থসারে ব্যক্ত হয় নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "সমবৃত্তা” নামক তুলাদণ্ডের নিনলিখিত 
বর্ণনা আছে »- 

“পঞ্জ্িশৎপললোহাং দ্বিবপ্তহাঙ্গুলযামাং সমবৃত্তাং কারয়েখ। তক্থাং পঞ্চগলিকং মওলং বন্ধ? 
সমকরণং কারয়েৎ। উঠ কনোস্বরং পল পলোহ্বর" দশপলং দ্বাদশপঞ্দশবি'শতিরিঠি কারয়েং। 
»ত আশতাদ্দশোভুরং কারয়েং। আন্গেষু নান্দীপিনদ্বাং কীরয়েৎ।” 

একমাত্র “অক্ষেযু” শব্ঘটির প্রয়োগের উপরই দন্ত মহাশয়ের মত প্রত্তিষ্টিত। 
এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মতদৈধ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন টীকাক।র 'উট্ন্ব'মী ও মহ।মহে।প|ধ্যায় 
গণপতি শান্ত্রীর মতে এই শব্দটী দ্বার ৫) ১০, ১৫ ইন্যাদি ৫এর গুণিতক সংখ্যাগুলি 
বুঝাইতেছে। দত্ত মহাশঘ়ের মত্তে এই শব্দটি দ্বারা এম্থলে ২৫, ৩৫, 8৫ ইত্য।দি 
সংখ্যা বুঝাইতেছে। আমার মনে হয়, দত্ত মহাশয়ের ব্যাখ্যাই এস্লে প্রযোজ্য, অপর 
ব্যাখয। এস্থলে যুক্তিযুক্ত নহে | স্থানীয়মানতত্বের ব্যবহার করিয়া ২৫, ৩৫, ৪৫১ ৫৫ 
ত্যাদি সংখা! বুঝাইতে “অক্ষকর”, অক্ষার্থি” এঅক্ষবেদ!, অক্ষবাণ' ইত্যাদি সংগ্যা- 
জ্ঞাপক শন্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। যখন অর্থশাস্ত্রের অপর কে।ন স্থলে স্থালীয়মানতন্ব 
আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই, তখন “অক্ষেমু” এই শব্দটি দ্বারা অক্ষকর ইত্যাদি সংখ্যা- 
বোধক শব্দ বিবক্ষিত হইতেছে মনে করিবার কোনও করণ দেখিতে পাই লা। 
পক্ষাস্তরে উল্লিখিত বর্ণন।র প্রথমেই প্পঞ্চত্রিংশং” শব্টি আছে। উহার পরিবর্তে 
কৌটিলা “অক্ষাগ্রি” কিংবা 'অক্ষরাম+ কিংবা এইরূপ অন্য কোনও শব্ধ ব্যবহার করেন 
নাই। যদি কৌটিল্য “অক্ষেযু' শব্দের পরিবর্তে ইহার সমানার্থক “পঞ%ন” শব্দ ব্যবহার 
করিতেন, তবে উহ! দ্বারা পঞ্চবিংশতি, পঞ্চত্রিংশংঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ ইত্যাদি সংখ্য।ই 
বুঝাইত বলিয়া তৎকালে স্থানীয়মানতত্বের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইত না। যখন 
কৌটিলোর সময় স্থানীয়মান সহকারে শব্ধ ঘর! সংখ্যা প্রকাশ করিবার প্রমাণ অন্থত্র 
'কোথায়ও পাওয়া যায় নাঃ, তখন একমাত্র পপঞ্চস্থ”্র সমানার্থক “অক্ষেমু” শের 
প্রয্নোগ হইতে তৎকালে স্থানীপ্মানতন্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না। 


১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ তৃতীয় সংগা! 


অনুযোগস্থারস্ত্র ও ব্যবহারস্থত্র নামক জৈন গ্রন্থ দুইখানি দেখিবার স্থযোগ 
বর্তমান লেখকের হয় নাই। তথাপি দত্ব মহাশয়ের লেখা হুইতে বুঝিতে পার যায় 
যে, &ঁ ছুইখানি গ্রন্থে তৎকালে সংখ্যালিখনের বর্তমান সঙ্কেতটির অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ 
নাই। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, অনুযোগদ্ধারশ্থত্রে পৃথিবীর মনুষ্য-সংখ্যা এইরূপে 
প্রদত্ত হইয়াছে 

(১) “কোটি কোটি ইত্যাদি এককে ব্যক্ত হইলে মনুষ্যসংখ্যা উনত্রিশটি স্থান 
অধিকার করে; অথব। 

(২) ইহার স্থান-সংখ্য। চব্বিশের অধিক ও বত্রিশের কম; অথবা 

(৩) দুইয়ের ষষ্ঠ বর্ণকে দুইয়ের পঞ্চম বর্গদ্বারা গণ করিলে মন্ুষাসংখ্যা পাওর়। 
যায়; অথব।, 

(8) মনুষ্যসংখ্যাকে ছুই দ্বার! ছিয়ানব্বই বার তাগ কর] যায়।” 

সংখ্যাটি ২৯টি স্থান অধিকার করে-_ইহাই যদি স্থির হইল, তৰে স্থানসংখ্য। 
২৪এর উপর এবং ৩২এর নীচে, 'এইরূপ পরে লিখিবার উদ্দেম্ত বা আবশ্যকতা কি? 
ংখ্য(লিখনের বর্তমান সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হুওয়ার পূর্বেও অঙ্ক বা চিন্কের সাহায্যে 
সংখা! লিখিতে স্থান লাগিত, এস্থলে যে সেইরূপ স্থান বুঝাইতেছে না, তাহার প্রমাণ 
কি? যদ্দি সংখ্যালিখনের বর্তমান সঙ্কেতটি তখন জান! থাকিত, তবে মনুষ্যসংখ্যা 
উক্ত সঙ্কেত অনুসারে ব্ক্ত হইল ন। কেন? যদি প্ররূপে ব্যক্ত হইত) তবে মনুষাসংখ্য। 
কত ছিল, সঠিক জান! যাইত। কিন্তু যে তাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্র সংখ্যার 
সঠিক ধারণা জন্মে ন। 

যদি দত্ত মহাশয় মূল হুত্রটি উদ্ধত করিয়া উহার ব্যাখ্য! দিতেন, তবে অন্তরূপ 
ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইতে পারে কি না, বুঝিতে পারা যাইত। মূল সুত্রটির অভাবে 
কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যায় না।. যদি খ্রীষ্টের জন্মের পুর্বে লিখিত 
ভারতীয় জৈনগ্রস্থে সংখা।লিখনের বর্মন সঙ্কষেতটির তৎকালীন অস্তিত্বের প্রমাণ থাকে, 
তবে ইহা নিতান্তই আম্চর্ধ্য বলির! মনে হইবে যে, ৪৭৯ শ্রস্টীয় অব্দের পূর্বের ভারতে 
সঙ্কেত অন্য কোথাও ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়! প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

লেখকের মত ও উহার প্রতিষ্ঠা 

পূর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মূল- 
পুলিশসিদ্ধস্তের কা'ল অর্থাত ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যস্ও স্থানীয়ম।ন অনুসারে সংখ্যালিখনের 
বর্তমান সঙ্কেতটি উদ্ভ/বিত হয় নাই। পক্ষান্তরে বুদ্ধ আধ্যনটের পরে রচিত জ্যোতিষের 
্রন্থগুলিতে এই সঙ্কেতটির অস্তিত্বেরে অথগুনীয় প্রমণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
আধ্যভটায় নামে যে গ্রন্থ আজকাল চলিতেছে, তাহ! শ্ব্ীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে বৃদ্ধ 
আর্ধ্যভট কর্তৃক রচিত। উহার গণিতপাদের দ্বিতীয় আর্ধ্যাটি এই,_ 
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ব্গান্দ ১৩৪৩ ] স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল ১১৫ 


একং দশ চ শতঞ্চ সহম্রমযুতনিযুতে তথ! প্রযুভম্। 
কোটাব্ব,দঞ্ বৃন্দং স্থানাৎ স্থানং দশগুণং সাত॥ 
এই আধ্যাটিতে বৃদ্ধ আধ্্যভট প্রথমে এক, দশ, শত, সহম্র, অযৃত, 
নিষুত, প্রযুত, কোটি ও বৃন্দ, এই দশটি স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়ছেন 
যে, স্থানের মান ও নাম বুঝাইতে একই শব ব্যবহৃত হইবে। পরে "স্থানাৎ স্থানং 
দশগুণং শ্যাৎ” অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানের মান উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্থানের মানের দশগুণ, 
এই তত্বটি ঘ্ধার।৷ পরবস্তী স্থানগুলির মান ও নাম কিরূপ হইবে, তাহারই আভাস দিয়।ছেন। 
অতএব স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান সঙ্কেতটি উক্ত আর্ধ্য।টিতে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। 
উক্ত সঙ্কেতটি আধ্যতটয়তেই প্রথম দেখিতে পায়! যায় বলিয়। উহার উদ্ভু।নগ্ি'ত। 
বদ্ধ আর্ধ্যভট,--এ কথ! জোর করিয়া বলা যায় না| হয় ত উহ! কিছু পূর্বেও প্রচলিত ছিল 
এবং আর্ধভট পাঠ্যাবস্থায় তাহার গুরুদেবের নিকট হইতে সম্কেতটি শিখিয়ছিলেন। এই 
সন্দেহের মীমাংসার নিমিত্ত আধ্ধ্য ভটীয় গ্রন্থধানির কিছু পরীক্ষা করা যাউক। 
সপ্তম শতাব্দীর ব্রঙ্গগুপ্ত ত্রা্গস্ফুটসিদ্ধান্তের তন্ত্রপপীক্ষাধ্যায়ের অষ্টম শ্লেকে 
লিখিয়াছেন»- 
আধাইণনে পাতা ভ্রমস্থি দশগী'তকে গিরাঃ পাতা?। 
্রহ্মগুপ্ত আধ্যভটায়ের উল্লেখ করেন নই, দশগীতিক ও আর্ধ্যাঈশন্ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। আর্ধ্যহটীয়ে চারিটি অধ্য।য়। প্রথম অব]ায়টিকে গীতিকাপাদ, দ্বিতীয়টিকে 
গণিতপাদ) তৃতীয়টিকে কালক্রিয়াপদ ও চতুর্থটিকে গোলপাদ বলা হয়। বরঙ্গগুপ্রের 
লেখায় দশগীতিক দ্বারা আধাভটীয়ের প্রথম অন্যার 'এবং আর্ধাষ্শত দ্বারা অপর তিনটি 
অধ্যায় বুঝ।(ইতেছে। এই তিনটি অধ্যায়ে মোট ১০৮টি আধ্া। আছে বলিয়। উহাদের 
নাম আর্ধযাষ্টশত হইয়াছে । আর্ধ্যভট শেষ অন্যায়ে অর্থৎ গে!লপাদে পাত সকল ভ্রমণ করে? 
এই কথ! লিখিয়াছেন। ব্রহ্গগুপ্ত গে।লের ব। গোলপাদের উল্লেখ ন! করিয়া আর্ম্যষ্টশচ্ের 
উল্লেখ করিলেন কেন? একই পউ.ক্তিতে একই ক।রণে এক স্থানে দশগীতিক" ব। প্রথম 
অধ্যায়ের উল্লেখ এবং অপর স্থলে নিদ্দি্ট গোলপাদের পরিবর্থে উহার সঙ্গে আরও 
দুইটি অধ্যায় মিশাইয়া আধ্যা্টশতের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, দশগীতিক ও 
আর্ধযাষ্টশত একই গ্রস্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নহে, উহারা পৃথক পৃথক্‌ গ্রন্থ। ল্যাসেনও 
এইরূপ মনে করেন।১৯ প্রচণিত আধধ্যভটীয় কুক্মত।বে আলে।চন। করিলেও আমর। এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ইহাতে চারিটি অধ্যায় আছে। অতএব 
গ্শ্থারস্তে কেবল একবার মাত্র ইষ্টদেবতার বন্দনা থাকিবে অথব! প্রত্যেক অধায়ের 
আরম্ভে একবার করিয়া! চারিটি অধ্যায়ের আরস্তে মোট চারি বার ইষ্টদেবতার বন্দন1 
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থাকিবে। কিন্তু বস্ততঃ কেবল ছুই বার বন্দন। দেখিতে পাওয়া! যায়। তবে আর ছুইটা 
বন্দনার আর্ধ্যা কি এ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় নাই ? আর্ধ্যভটীয়ের কোনও 
আর্ধ্যা লুপ্ত থাকিলেও বন্দনার আর্্যা লুপ্ত নাই ইহা সুনিশ্চিত। কারণ, যে দুইটি 
বন্দনার আধ্ধ্যা আছে, তাহাদের একটিতে দশগীতিকের বা প্রথম অধ্যায়ের গুতিপাস্য 
বিষয় এবং অপরটিতে অবশিষ্ট তিন অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় গণিত, কালক্রিয়। 
ও গোল উল্লিখিত হুইয়াছে। বন্দনার আর্ধ্যা ছুইটি এই,-_ 
“প্রণিপতোকমনেকং কং সতাং দেবতাং পরং ব্রহ্ম । 
আধ্যভটন্ত্রীণি গদতি গণিতং কালক্রিয়াং গোলম্‌ ॥» 
“ত্রন্মকুশশিবুধভূগুরবিকুজগুরুকোণভগণান্‌ নমন্ক তা। 
আর্ধাভটত্ত্িহ নিগদতি কুহুমপুরেহভার্চিতং জ্ঞানম্‌।” 
প্রথম আর্ধ্যাটির দ্বিতীয় পঙক্তির অর্থ এই,_-“আর্ধ্যতট গণিত, কালক্রিয়া ও 
গোল, এই তিনটি বিষয়ের বর্ণন। করিতেছেন ।” 
অতএব যে অংশে এই তিনটি বিষয় বণিত হইয়াছে, তাহার প্রথমে অর্থাৎ 
গণিতাধ্যায়ের প্রথমে এই আর্ধ্যাটি থাকা উচিত। কিন্তু" আধ্যতটায়ের কার্ণ সাহেবের 
সংস্করণে ও উদয়নারায়ণ দিংহের সংস্করণে দশগীতিক বা গীতিকাপাদের প্রথমে এই 
আর্ধ্যাটি দেওয়া হইয়াছে । 
বন্দনার দ্বিতীয় আর্ধযাটির প্রথম পঙ.ক্তিতে আর্ধ্যভট ব্রক্গাকে এবং পৃথিনী, রবি, 
সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহম্পতি ও শনির ভগণদিগকে নমস্কার করিয়াছেন। গীতিকাপাদের 
প্রথম আর্যাটিতে বন্দনা, দ্বিতীয়টিতে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সাহায্যে সংখ্যালিখনের 
সঙ্কেত এবং তৃতীয়টিতে পৃথিবী. রবি, সোম, মঙ্গল, বুধঃ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির যুগভগণের 
সংখ্যা দৃষ্ট হয়। অতএব গীতিকাপাদের প্রথমে বন্দনার দ্বিতীয় আধ্যাটি থাকা উচিত 
ছিল। কিন্তু আধ্যতটীয়ের উল্লিখিত ছুইটি সংস্করণেই গণিতপাদের প্রথমে এই আর্্যাটি 
প্রদত্ত হুইয়াছে। 
অতএব মনে হুয়, বর্তমানে প্রচলিত গীতিকাপাদ একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ; ইহার নাম ছিল 
দশগীতিক। গণিত, কালক্রিয়া ও গোল, এই তিনটি বিষয় যে তিন অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে, 
সেই তিনটি অধ্যায় লইয়। আর একখানি ত্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল--ইহারই নাম ছিল 
আধ্যাষ্টশত | সুতরাং ইহাই মনে হয় যে, প্রচলিত আর্ধ্যতটীয় একখানি গ্রন্থ নহে, ইহ! 
দ্শগীতিক ও আধ্যাষ্টশত, এই ছুইখানি বিভিন্ন গ্রন্থের সমাবেশে উৎপন্ন। 
আর্ধ্যাষ্টশতের কালক্রিম়াধ্যায়ের দশম আর্ধ্যাটি এই,__ 
“্ষষ্টাব্বানাং বষ্টিধদ। বাতীতাস্ত্যশ্চ যুগপাদা:। 
ভ্রাধিক। বিংশতিরবান্তদেহ মম জন্মনোখতীতাঃ 1৮ 
ইহার অর্থ এই।--যখন বর্তমান যুগের তিন চতুর্থাংশ ( অর্থাৎ সত্য, ব্রেতা ও দ্বাপর ) 
অতীত হওয়ার পর আরও যাটগুণ ষাট অব (অর্থাৎ কলিযুগের ৩৬** বৎসর ) অতীত, 
হইয়াছে, তখন আমার জন্মের পর ২৩ বৎসর অতীত হুইয়াছে। 
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পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খ্রীষটপূর্ব ৩১০১ অব কলিযুগের আনম্ত হইয়াছে। 
অতএব (৩৬০-৩১০১) বা৷ ৪৯৯ শ্্রীীয় অব্যে আর্ধ্যভটের বয়স ২৩ বৎসর ছিল। 
এই আর্ধ্যাটি হইতে পণ্ডিতগণ বিবেচনা! করেন যে, আর্ধ্যভট ৪৯৯ খ্রীষ্টায় অবে ২৩ 
বৎসর বয়সে আর্ধ্যাষ্টশত রচনা করেন। 
দশগীতিক রচনাকালে আধ্যভট সংখ্যালিখনের বর্তমান কালে প্রচলিত সঙন্কেতটি 
জানিতেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দশগীতিকের দ্বিতীয় আর্ধ্যাটিতে স্বর ও ব্যঞ্জন 
বর্ণের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করিবার একটি সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। এই আধ্যাটির 
ব্যাখ্যা ও আলোচনা অন্তত্র করিয়াছি ।১২ এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। 
আধ্যাটি হইতে অনুমান হয়, দশগীতিক রচনাকালে আধ্যতট বুঝিয়াছিলেন যে, 
(১) এক, দশ, শত ইত্যাদি বুঝাইবার নিমিত্ত স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে এবং (২) স্থানগুলি 
বর্গস্থান (যথা--এক, শত, অযুত ইত্যাদি বর্গসংখ্যার স্থান) ও অবর্স্থান (যথা-_দশ, 
সহ, ইত্যাদি অবর্গসংখ্যার স্থান ) এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। অতি সঙ্ক্ষেপে 
খ্যা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্তে তিনি প্রথম বর্গ ও প্রথম অবস্থান অ দ্বারা, দ্বিতীয় বর্গ ও 
দ্বিতীয় অবর্গস্থান ই দ্বারা, তৃতীয় বর্গ ও তৃতীয় অবর্গস্থান উ দ্বারা, এবং পরবর্তী স্থানগুলি 
এইরূপে খ, ৯, এ, এ, ও, ও দ্বার! বুঝাইবে, এই নিয়ম করিলেন। একই স্বর বারা একটি 
বর্গ ও একটি অবগস্থান নিদিষ্ট হওয়াতে ক্‌ হইতে ম্‌ পর্য্যন্ত ২৫টি বর্গাক্ষর কেবল বগন্থান- 
গুলির জন্ত এবং য» বৃ, ল্‌, ব$ শও$ স্‌, হ., এই সাতটি অবর্গাক্ষর কেবল অবর্গ স্থানগুলির জন্ত 
নিদ্দিষ্ট হইল। কৃ হইতে ম্‌ পর্য্স্ত হুলন্ত ২৫টি অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে ১ হইতে ২৫ পর্যন্ত 
সংখ্যা এবং য্‌ হইতে হ্‌. পর্য্যন্ত ৭টি হলস্ত অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে ৩১ ৪, ৫১ ৬১ ৭১ ৮ ও ৯ 
বুঝিতে হইবে ।॥ যথা) ম- ২৫১ মি-২৫০০১ মু-২৫০০০০ ইত্যাদি ; য₹.৩০১ যি- ৩০০৪৪ 
যু-স৩০০০০* ইত্যাদি। এই সন্কেতে শৃন্ত বুঝাইবার জন্ত কোনও অক্ষরের আবশ্তকতা হয় 
না, স্থানগুলিরও কোনও নিদিষ্ট ক্রমের প্রয়োজন নাই। ৭্থুয” দ্বারা আমাদের বত্রিশ অফুত 
এবং “দ্ব” দ্বারা আমাদের চারি নিষুত বুঝায়। অতএব আমাদের চারি নিষুত, বত্রিশ অধুত 
(অর্থাৎ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার) বুঝাইতে বৃদ্ধ আর্ধাতট “খুব” শবটি ব্যবহার 
করিয়াছেন। এ স্থলে নিধুতের অঙ্ক অযুতের অঙ্কের দক্ষিণে বসিয়াছে। *খি,” দ্বারা বিয়াল্লিশ 
শত বুঝায়, চ্যু” দ্বার। ছয়জিশ অযুত এবং “ভ” দ্বার। চব্বিশ বুঝায় । অতএব ছয়ত্রিশ অধুত 
বিয়াল্লিশ শত চব্বিশ বুঝাইতে আর্ধাভট “খি চ্যুত” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এ স্থলে শত 
আর এককের মধ্যে অযুত বসিয়াছে। কিক্তুস্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনে শূন্য চিহ্ন ও 
স্বানগুলির নির্দিষ্ট ক্রম না থাকিলে চলিবে না। দশগ্ীতিক রচনাকালে যদি আধ্যভট 
স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সন্কেতটি জানিতেন, তবে তিনি কখনই বর্গস্থান- 
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গুলিতে ১ হইতে ২৫ পর্ধস্ত সংখ্যাজাপক অক্ষরগুলি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেন ন1। 
এই ব্যবস্থার ফলে এই সন্তেত অনুসারে ব্যক্ত সংখ্যাগুলি দিয়া পাটাগণিতের পরিকর্মগুলি 
সম্পাদন কর! যায় না। কারণ, একই সংখ্য। নানারূপে ব্যক্ত হইতে পারে। যেমন ৩৪কে 
মঝ, ঝম, ভঞ, ঞ্ত, বট, টব, ফঠ, ঠফ, পড়, ডপ, নঢ, ঢন, ধন, নধ, দত, তদ, থথ, যঘ, 
এই আঠার প্রকারে ব্যক্ত কর! যাইতে পারে। এই সঙ্কেতটির একমাত্র গুণ এই যে, অতি 
সঙজ্জেপে সংখ্যা! প্রকাশ করিতে পারা যায়। বর্তমান সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া যদি বর্গস্থানে 
নয়টি অক্ষর ও অবর্গস্থানে অপর নয়টি অক্ষর ব্যবহার করিবার নিয়ম করা হইত, তাহা! 
হইলেও সংখ্যাগুলি অতি সংজ্কেপে ব্যক্ত হইতে পারিত। কিন্ত তিনি এই নিয়ম করেন নাই 
কেন? তিনি বর্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন ন! বলিয়াই করেন নাই। 

দ্রশগীতিকে প্রদত্ত বর্ণমালা! সাহায্যে সংখ্য। প্রকাশের সঙ্ষেতে শ্বর ছারা স্থানীয়মানের 
নির্দেশ ও স্থান বিভাগ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, বৃদ্ধ আধ্যতট হয় ত দশগীতিক রচনাকালে 
আমাদের বর্তমান সন্ষেতটি জানিতেন। কিন্তু সমস্ত সক্কেতটি বিচার না করিয়! কেবল কোনও 
কোনও অংশের বিচার দ্বার! ত্রমশুন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায় না, এ কথা স্মরণ 
করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে । . নতুবা ভ্রমে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। তিব্বতে 
তথাকার ভাষায় একুশকে “ছুই--এক”, বাইশকে “ছুই-- ছুই”, তেইশকে “দুই-তিন” 
চব্বিশকে “ছুই_-চার”, পচিশকে “ছুই-_পাচ*, ছাক্মসিশকে “ছুই-_ছয়", সাতাইশকে 
ছুই_-সাত” আটাইশকে “ছুই-আট ও উনভ্রিশকে ছছুই-নয়। বলে।** 
কেবল এই কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্ধ শুনিলে নিশ্চয়ই মনে হইবে যে, এই সকল শব্দের 
রচনাকালে তিব্বতে স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান সঙ্কেতটি প্রচলিত ছিল। 
কিন্তু এই অনুমান ভ্রমাত্মক। কারণ, অন্ত কোনও সংখ্যাবাচক তিব্বতদেশীয় শবে স্থানীয়- 
মানতত্বের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। 

এতএব দেখ! যাইতেছে যে, বৃদ্ধ আর্ধ্যতট দশগীতিক রচনাকালে সংখ্যালিখনের বর্তমান 
স্কেতটি জানিতেন না, কিন্তু আর্ধ্য।ষ্টশত রচনাকালে উহ! জানিতেন। ইহা হইতে 
প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধ আর্ধযতট অন্য কাহারও নিকট হইতে এই স্ষেতটি শিক্ষা করেন নাই, 
তিনি নিজেই উহ! দশগীতিক রচনার পরে এবং আধ্যাষ্টশত রচনার পূর্বে উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন। দশগীতিক রচনার অব্যবহিত পরেই এই সঙ্কেতটি উদ্ত/বিত হয় নাই। 
দশগীতিক প্রচলিত হওয়ার পরে এই সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হুইয়াছে। নতুবা তিনি 
দশগ্গীতিকে যথাযোগ্য পরিবর্তন সাধিত করিতে পারিতেন। তাহার ২৩ বৎসর 
বয়সে আর্্যাষ্টশত রচিত হুইয়াছে। অতএব তাঁহার অন্যুন ২* বৎসর বয়সে দশগীতিক রচনা 
হইয়াছে । আর্ধ্যাষ্টশতের রচনাকাল ৪ন৯ গ্রীষ্টীয় অব্থ। অতএব ৪৯৬ হইতে ৪৯৯ খ্রীষ্টীয 
অন্যের মধ্যে বৃদ্ধ আর্ধ্যভট কর্তৃক স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সন্কেতটি 
উদ্ভাবিত হুইয়াছিল। 
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ঙ্গাৰ ১০৪৬ ] স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল ১১৯ 


বরাহুমিহির-রচিত বৃহজ্জাতকের সপ্তম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে জীবশর্্মার নাম দৃষ্ট হয়। 
টাকাকার ভট্রোখপল এই গ্লোকের টাকায় জীবশর্খার গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বচন উদ্ধত 
করিয়াছেন। ইহাদের একটি বচনে ৫০৪ বুঝাইতে "বেদীত্রসায়ক” ( বেদ ৪১ অভ্রষ্প* 
সায়ক -* বাণ৫ ) শবটি ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

অতএব জীবশন্ম! স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন। 
তাহার গ্রন্থ আধ্যাষ্শতের পরে রচিত হুইয়! এবং বৃহজ্জাতক রচনার পূর্বে খ্যাতি লাভ করিয়। 
থাকিবে। বরাহুমিহির খ্রীষ্টীয় ৫৮৭ অবে মানবলীল! সংবরণ করেন১*। কেহ কেহ মনে 
করেন, তহার জন্ম ৫০৫ খ্রীষ্টায় অবে' হইয়াছিল ।১৭ ভাউদাজির মতে ইহার ২* কিংবা 
৩০ বৎসর পরে বরাহুমিহির জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (1/1697810 116708108১ [.241.) | 
তাহ! হইলেও আধ্যাষ্টশতের রচনাকাল শ্রীস্ীয় ৪৯৯ অব্ব নিঃসন্দেহে ধরিয়৷ লওয়। যাইতে 
পারে। 


সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
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১৫। সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকী, ১৩৩৫ বঙ্গাব, ১ম সংখ্যা; ১৬ পৃষ্ঠা । 


দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত * 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ছিজ রামকুমারের ১২খানি পুথি আছে। এই বারোখানি 
পুথিতে তাগবতের দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ স্বন্ধ পর্যযস্ত পদ্যে লেখা আছে। দশম স্বন্ধ দুইখানি 
পুথিতে পাওয়া যায়। পুথিগুলির সংখ্যা ১৬৯৩--১৭০৩ ও ৯৪৬। সম্প্রতি আমি নিজে 
ইহার দশম স্কন্ধের একখানি পুথি পাইয়াছি। উপরোক্ত পুথিগুলির মধ্যে যেখানিতে গ্িতীয় 
্্ধ লেখা আছে (১৬৯৩), তাহ। হইতে জান! যায় যে, সেইখানি রামধন মিত্র নামে একজন 
ভদ্রলোক লিখাইয়াছিলেন। ২য় স্কন্ধের লিপিকার তীহার বাসস্থান সম্বদ্ধে লিখিয়াছেন,_- 
'জবগ্রামে পিত্রিকুলে জন্ম হয় তার। 
প্রকাশ করিয়] নাম কহি শুন তার ॥? 
চতুর্থ স্বন্ধের (১৬৯৫) শেষে তারিখ দেওয়া আছে, _-“সন ১২৪* সাল তারিখ ২৮ পৌষ । 
সম্ভবতঃ ইহা এর স্বন্ধটির লিপিকাল। পঞ্চম স্কন্ধের (১৬৯৬ ) ভণিতায় আছে”_ 


'রাধাকাস্তপুর হয় গ্রামের ক্ষেয়াতি। 

সামিল গাঙ্গুডে চৌকী হয়েছে সংপৃতি ॥ জবগ্রামে যুদ্ধ পিত্রীকুলে জন্ম জার ॥ 
মযুকুরের মধো বাস মাতামহী শ্রয়। দ্বিজ তারিণীচরণ আপনার হয় নাম। 
সিবপুর হয় মোর পিতার আলয় ॥ পঞ্চম ম্কদ্দের হইল সমাধান । 


সন ১২৪০1১৫ পৌষ 
দ্বিজ তারিণীচরণ বোধ হয়, লিপিকারের নাম। নবমস্কন্ধের (১৭০০) শেষে 
এক স্থানে লিখিয়াছেন,- 
'পরগণে ছোটাপুর জেল! বর্ধমান । 
উলার মুস্তফীদ্দের তালুক গ্রামখান ॥ 
দ্বাদশ স্বদ্ধের (১৭০৩) শেষে কৰি তাহার এই ভাগবত রচনার ইতিহাস এইরূপ 
লিখিয়াছেন, 


জেষ্টা ভাষা। আমার পৃয়সী অতি ছিল। এঁ কালে একজন ব্রহ্মার রূপে। 

সময় পাইয়ে সেই পুত্র প্রসবিল ॥ আসিয়ে দাড়াল জেন আমার সমীপে ॥ 
কিছু দিন পরে (হে হইল সংহার | আমিহ রোদন করিতেছি হৃকাতরে। 
তাহাতে বড়ই শোক হইল আমার । তিহে! জেন জিজ্ঞাসিতে লাগীল আমারে ॥ 
কোন মতে শোকের ন। হয় নিবারণ । কি জঙ্কে এতেক তুমি করহ রোদন। 
একেল। থাকিলে সদ করি যে রোদন ॥ সুনিয়ে তাহারে সব কৈল নিবেদন ॥ 

ক্রমে এক পক্ষ মোর নিদ্রা নাহি হৈল। কাতর হইয়াছি আমি তাহার জন্ঠেতে। 
তার পর একদিন নিত্। হয়েছিল ॥ যুনি সেই ছ্বিজ মোরে লাগীল কহিতে ॥ 


ক্* ২১এ চৈত্র, ১৩৪৩) বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] 


অনর্থক ভাবন! কি জন্তে কর তুমি 

কর গিয়ে জে কথ! বলিয়ে জাই আমি ॥ 
ভাগবত গ্রস্ত তুমি রচহ পয়ারে। 

মিছে কেন ভাবন। করহ তার তরে॥ 
এই কথা কহিলেন সম্মুখে দাড়ায়ে। 


ছ্জি রামকুমারের ভাগবত ১২১ 


ছুঃগে মোর উপহাস হইল যুনিয়ে॥ 

উপহাস করিয়ে জিজ্ঞান। কৈন্নু আমি। 

কহিব সভার নাম করহ শ্রবণ | 

হরিদেব মহাদেব] তৃতীয় মুকুন্দ।--ইতাদি১ 


স্বপ্ন দেখার পর স্বরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,_- 


শোকে প্রাণ দহে। 
কোন মতে নিবারণ কদাচিত নহে ॥ 
কাহার নিকটে স্থির নাহি হৈত মন 
সদ| রহিতাম যথা লিখে শিশুগণ ॥ 
তার মভে সর্বদ| করিত কলরব। 
সেখানে থাকিলে শোক দুরে জেত সব ॥ 
জেই দিন এ সপন দেখিনু নিসিতে। 
প্রাতে উঠি কিছু আর ন! ছিল মনেতে ॥ 
গিয়ে পাঠশাল মাঝে বসিছিনু আমি। 
হেন কালে তথ। আইল স্বরূপ গোস্বামী ॥ 
কৃশ হইয়াছে অঙ্গ করি নিরিক্ষণ। 
বুঝাতে লাগিল! মোরে প্রবোধবচন ॥ 
কেন ভাই তুমি তো হবুদ্ধি জানি হও । 
এতো শোক কি জন্যে করহ মোরে কও ॥ 
আমিহ তাহার প্রতি কৈমু নিবেদন । 
জানি তবু তথাপি ন! হয় নিবারণ ॥ 
পূর্বাপর জানি জে মরিলে নাহি বাচে। 
তাহার লাগিয়ে খেদ কর! নব মিছে ॥ 


জানিয়ে ন! হয় স্থির ভাহার মায়াতে। 
এই মত কৈনু আমি তাহার সাক্ষাতে ॥ 
তাঁর পর গোস্বামী কহিল মোর প্রতি! 
শুন ভাই আমি এক কহিব জুকতি॥ 
মিছামিছি অনর্থক কেন ভাব তুমি। 
মোর কাছে জেও ভাগবত কব আমি॥ 
এই কথ! গোস্বামী আমারে জবে কৈল। 
সেকালে আমার সব কথ|[ মনে ] আইল ॥ 
ভকতি জন্মিল মোর সেই সময়েতে। 
প্রীধর করিল কূপ! ভাবিন্থ মোনেতে ॥ 
নতুব। এ কণ। কেন কবেন গোঙ্খামী। 
এই মনে বিবেচনা! করিলাম আমি ॥ 
তাহারে কহিন্ু আমি বৈকালে জাব। 
তোমার নিকট গ্রিয় পুরাণ শুনিব | 
এতেক বলিয়ে উঠে আইনু মন্দিরে । 


স্নান করি ভক্তি করি পুজিনু শীধরে | 


বৈকালে গেল(ম) আমি গোস্বামী সদনে 
বের চরিত্রকথ। করিনু শ্রবণে ॥ 


মদীয় দশম স্বন্ধের শেষে কবি নিজ পরিচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_ 


সামিল গাঙ্গুডে চৌকী আছে বেবধান | 
রাধাকাস্তপুর হয় গ্রাম অধিধান ॥ 
উলার মুস্তফীদের হয় গ্রামধান। 
মযুকুরের মধো বান মাতামহাশ্রয়। 
শিবপুর হয় মোর পিতার আলয়। 

ছুই নাম লিখি ক্রমে শুনহ বচন। 
মাতামোহ কৃষ্ণহরি পিত রামমোহন ॥ 


মাতামহি রাসেম্বরি মাতা নতাভ[ম1। 
বিরদ1 সারদ1 দুই ভগ্রি গুণধাম। ॥ 
ছুই ভার্ষো আমার আছিল গুণবতি। 
জেষ্টা নাই নাম তার ছিল ভগবতী ॥ 
কনিষ্টা ভারধার নাম হয় রানপৃয়ে। 
কহে দ্বিজ রামকুমার শীধর ভাবিয়ে ॥ 


এক স্থানে কবি লিখিয়াছেন,_পরগনে ছোটী, জেলা বর্ধমান। বর্ধমান জেলায় 
রাধাকান্তপুর নামে কোন গ্রাম এখন আছে বলিয়া আমার জানা নাই। গ্রস্থখানি বর্ধমান 


১১১000১00১১ 


১। বৌধ হয়, লিপিকার ত্রমর্ূমে কয়েক পডংক্তি ছাড়ি! দিয়া শেষের ছুই পঙক্তি লিখিয়াছিলেন। 
কারণ) শেষের ছুই পশু-ক্কির সহিত পূর্ববপঙ্,ক্কিগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। 


১২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তৃতীয় সংা। 


জেলার অধীন গলসী থানার অন্তর্গত কুরকুর! গ্রামে পাওয়। গিয়াছে । সাহিত্য-পরিষদে 
রক্ষিত দশম স্ন্ধের পুথিতেও ( ১৭০১) এইরূপ পরিচয় লিখিত আছে। 


মদীয় পুধিখানির আর এক স্থানে (পৃঃ ৪৩). কৰি নিজ পরি5য় সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিয়াছেনঃ_- 


ধৃত কৃষ্হরি মাতামোহ নাম। যেমতে হইনু জ্ঞাত লিখি পরিচয় । 
অবসতি গঙ্গানন্দ চাট,তি সস্তান ॥ জীযুত স্বরূপচন্দ্র মোহম্তসস্তান। 

পীত। রামমোহন মুকুটা গাই খাত। এ সব সন্ধান পাইনু তার স্থান ॥ 

ফুলিয়ে কানাই ছোট ঠাকুরের হতো ॥ আমারে বুঝালে তিহো ক্লোক অনুসারে 
এই ভাগবত মোর পড়। গ্রস্থ নয়। আমি তাহ। ভান। করি রচিন্ু পয়ারে॥ 


সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে ( স* ১৭*১। ৩৬শ পত্র ) উপরে উদ্ধৃত ১০ পঙ.ক্তির মধ্যে 
প্রথম ৬ পঙ্ক্তি পাওয়া যায় না, শেষের ৪ পঙ.ক্তি সামন্ত পাঠান্তরিত অবস্থায় পাওয়] যায়। 
পুনরায় ৩৮৫ পৃষ্ঠায় কবি লিখিয়াছেন,-- 
রামমোহন মুখোপাধায় সন্তান আপনি। 
ফুলে কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তানে বাখানি। 


মদীয় পুথিখানির রচনার সন তারিখ সম্বন্ধে লেখা আছে 


সকে সসি সিদ্ধু সর নেত্র নিরপণ। সমাপ্ত হইজ রাম কর্কট মাহাতে॥ 
বিধু পক্ষ রাম বন বাঙ্গালার সন। সিত পক্ষ জাসাড়ে যে নবমি সে দিনে। 
গুরু বন রাম চন্দ্র লিখি ইঙ্গরাজিতে। বারে বিধুত্থাতি ইক্ষ নক্ষত্র সে দিনে। 


ইহা! হইতে বুঝা যায় যে, ১৭৫৩ শকে, ১২৩৮ সনে বা ১৮৩১ খ্রীষ্টাবে ইহা লিখিত 
হুইয়াছিল। গ্রস্থখানি ভাগবতকে অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও উহার স্থানে স্থানে 
ব্রহ্মবৈবর্ড পুরাণের প্রভাব লক্ষিত হয়। রাধার জন্ম অধ্যায়ে কৰি লিখিয়াছেন,- 
কুফর জন্মের পুরে জনম রাধার । লিখি রাধাজন্স ব্রক্ষবৈবর্তের মতে ।--ইতাদি 
ভাগবতে নাহি কিছু প্রসঙ্গ তাহার ॥ 
দানখণ্ড অধ্যায়টি হরিবংশের মতে লিখিত হুইয়াছে। এ সম্থদ্ধে কবি বলিতেছেন, 
দানখণ্ড বিস্তার নাহিক ভাগবতে। 
লিখিলাম আমি ইহ হরিবংশমতে ॥ 
কষ্দাস তাহার শ্রীরুষ্ণমঙ্গলেও লিখিয়াছেন,_- 
দানখণ্ড নৌকাখণও্ড নাহি ভাগবতে। 
অজ্ঞ মুখ কহি কিছু হরিবংশমতে ॥ 
এই হুরিবংশ কি বাঙ্গালা দেশের বিশেষ কোন লৌকিক পুরাণ বা কাব্য ছিল? 


ভবানন্দের হরিবংশ কাব্যের সহিত মহাভারতের খিলহরিবংশের কোনই মিল নাই, ইহাও 
দ্রষ্টব্য । 


বঙ্গা্ ১৩৪৩ ] জি রামকুমারের ভাগবত ১২৩ 


রচনার নমুনান্বরূপ নিয়ে দশম স্বন্ধ হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত কর। হুইল). 


দানখণ্ড 


সকলেতে বড়াই বুড়িরে নিল ডাকি। 
বিকিতে চলিল রাধে সঙ্গে নিয়ে সথি ॥ 
মধুর যাইব বলি হইল আগুসার। 
জানিলেন কৃষ্ণ সেই সব সমাচার ॥ 
সিশু সনে পূর্ব্বেতে গেছেন হরি মাটে। 
সুবল সখার হুতে ডাকীলা! নিকটে । 
তাহাদিকে বলিয়ে এ সব বিবরণ । 
ধীরে ধীরে দয়াময় করিল] গমন ॥ 
জমুনার তীরে কদম্বের তরুমূলে। 
বামেতে কলমি রাখি বৈসে দানি ছলে ॥ 
সখি সনে জান রাধে হয়া। আগুয়ান। 
এই তিন ভুবনে জার রূপের বাখান॥ 
ললিতা বিসাখ। সব য়াছে কাছে ২! 
সঙ্গে যেতে না পারে বড়াই সব পিছে ॥ 
পথমাঝে তরুতলে কানু আছে বমি। 
পাঁস ঘেসি জান ছলে রাধিক1 রুপসি | 
কৃষ্ণ কন সব সখি জাও কোথাকারে। 
কিসের পসর। দেখি মাথার উপরে ॥ 
রাধে কন শুণ গাম জাই মধুপুরে । 
স্বতো। ঘোল দি ছুগ্ধ বেচিবার তরে ॥ 
পসারে লয়েচি সেই দি হুগ্ধ ঘৃত। 
মাঁথাতে করিয়ে মোরা যাইতেছি দ্রুত ॥ 
শুণি কাছু কন সভে জাহ কোন বুকে । 
ওলাহ পনর আগে আমার সমুখে ॥ 
রাধে কন পনর! ওলাৰ কী জন্যেতে। 
হয়েচে গগনে বেল। যাৰ মথুরাতে ॥ 
শুন বন্ধু এখন কৌসলকাল নয়। 
হইলে অধিক বেল! বিক্রী নাহি হয়॥ 
আর এক শুন বন্ধু আমার বচন। 
ওলাব পসরা কেন তোমার সদন ॥ 
কানু কন ন। জান হয়েছি আমি দানি। 
ংস কর খাব মোর এই খাটখানি। 
কহিচু তোমারে সব তত্ব বিবরণ 
ইবে মোরে কর দিয়ে করহ গমন ॥ 


রাই বলে আই আই এ বড় অন্ভুত। 
কেনে হেন মিথা। কথ। কহ নন্দহৃত ॥ 
চারি দিকে সখিগণ বলে ধীরে ধীরে। 
কডু নাহি শুনি দানি যমুনার তীরে ॥ 
আজ নহে কালি নহে বার মাস জাই। 
কখন এখানে দানি দেখিতে ন। পাই ॥ 
দধি লয়ে যাই মোৌরণ কুলে কুলবতি। 


ছাঁড়িতে ন! পারি জাতিবিত্তি জাই নিতি। 
পূর্ববাপর শুনেচি এ পারাপার ঘাট। 


আঙ্জি বন্ধু কেনতুমি কর এইঠাট॥ 
পথ ছাড়ি দেহ আর ন! কর বিরোধ । 
বুঝিলাম হও তুমি বড়ই নিবোধ । 
মধুর নগরে আছে কংস নৃপবর | 

সদ। জাতায়াত করে ভার অনুচর ॥ 
দেখি গিয়ে এই কথ। বলি গিয়ে তাকে। 
তখনই প্রমাদ শুন হবে মুহুর্তেকে ॥ 
ভোমারে দানির তার! এই দান দিবে। 
লুটিয়ে নন্দের পুরি লয়ে জাইবে ॥ 


শী শী শী 


ছাড় কল কালাহে বিলম্ব কর কেনে। 
কখন হইবে বিক্রী ভেবে দেখ মনে । 

আর তাহে কখন এখানে নাহি দানি। 
নিতি নিতি জাই মোর। জতেক গোপিনি 1 
এই মত সথিগণ বলিল সভাই। 

শুনিয়ে কহেন তবে নাগর কানাই ॥ 

নিতি নিতি জাও বিকে মখুর1! নগরি | 
ভালই বচন তুমি বলিলা সুন্দরি | 

সর্বদ। আমি তে। এই ঘাটে নাহি থাকি। 
নাহি জানি কণন গিয়েছ সব সখি ॥ 

এ ঘাট হয়েচে মোর দ্বাদন বৎসর। 

এতো দিন বাকী আছে সবাকার কর ॥ 
নিতি নিতি গিয়েচ আমারে দিয়ে ফাকী। 
আজ আমি বুঝে লব শুন দব সখি । 

দধি দুগ্ধ চারি পোন ঘোলে কিছু উনে!। 
খির ঘুত নবনি ছেনাতে চাহি ছুনে। ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হতীয় সংখা! 
এই হিসাবেতে বারে! বৎসরের লব। এই কথ! কৈল যদি রসবতি রাই। 
তবে মথুরার বিকে জাইবারে দিব ॥ শুনি মনেতে লঙ্জ। পাইল! কানাই ? 
আজ আমি লাগ পাইয়াছি সভাকার। মুখেতে বলেন কৃষ্ণ শুন বিনদিনি 
বুঝিয়ে লইব দান গেছো! যত বার & দ্বাদশ বৎসর আমি এই ঘাটে দানি॥ 
সকলে আমার গোগড। আগে ফেলি দাও। দশ বর্ধ সাধি দান আসিয়। ব্রজেতে। 
তবে সে মধুর! বিকে জাইবারে পাও ॥ ছুই বর্ধ লইনু দান গোলোক হইতে ॥ 
এই মত করি যদি বলিল কানাই। এই বারে! বংসর আমার ঘাটখানি। 


কহিতে লাগিল তবে রসবতি রাই ॥ 
দান দিব বন্ধুহে তাহাতে নাই খেতি। 
মিথা। কথণ বল এত অনুচিত অতি ॥ 
এ ঘাটে তুমি হে দানি দ্বাদন বৎসর । 
কেমনেতে এ কথ বলিলে নটবর ॥ 
দশম বৎনর হইল বয়েম তোমার। 

কে [ন1] জানে বৃন্দাবনে বাম আছে যার ॥ 
দশম বংসরের জসদার নিলমণি। 
বারে! বর্ধ এই ঘাটে আছ তুমি দানি। 
বল দেখি বন্ধু তুমি আমার নিকটে। 
পূর্ব ছুই বর্ষ দান কে সাঁধিল ঘাটে ॥ 


বারে। বৎসরের কর দেহতে। গৌপিনি ॥ 
শুনিয়ে কৃষ্ণের কথখ রাধে বিনদিনি। 
ইসদ হাসিয়ে মুখ ফিরান তখনি ॥ 

কৃষ্ণ কন কেনে ইবে ফিরালে বদন। 
কর দিতে হবে বলি করিলে এমন ॥ 


দানখণ্ড বিস্তার নাহিক ভাগবতে। 
লিখিলাম আমি ইহ হরিবংশমতে ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর শ্রীরুষ্ণমঙ্গল কাব্যের দানলীলার বর্ণনায় শ্রীকষ্খকীর্ভনের ধারার 


অনুসরণ বিল্ময়কর। 
নৌকাখণ্ড 


কৃষ্ণের এ কথ শুনি কন রাধে বিনদিনি 
নিবেদন করি বংশিধারী। 

তোমার তরি উপরে .উঠিতেহেভয়করে 
সির্ঘ জিন্মম তব তরি হেরি ॥ 

জমুন| তরঙ্গ উছলে টলমল করি দোলে 
ঝলকে ঝলকে উঠে নির। 

কেরুয়াল হাথে করি চাপিয়ে বসেচি হরি 
তথাপি ন! পারি হতে স্থির | 

আমর! নারি অবলা তাহাতে গোপের বাল। 
শঠত ন। কোন কালে জানি। 

তরঙ্গে হেলিছে তরি দেখিমোরা ভয়ে মরি 
ভাবি মোনে যাইব কেমনে ॥ 

রাধার নচন শুনি কন তবে চক্রপাণি 
শুন রাধে বলিব তোমায় 

হৃদয় কাষ্ঠের এই(সমুই 1) তরণি করেছি এই 
মোন বাতাসেতে উড়ি জায় 


মোনে ভয় নাহি করি সভে আসি চাপ তরি, 
এখনি ও পার লয়ে জাব। 


ভাণ্ড পিছে লব বুড়ি রাধার লইব সাঁড়ি 
সখি পৃতি আন) আনা লব ॥ 
তরি করে টলমল চঞ্চল গোগী সকল 


সকাতরে বলয়ে কৃষ্ণেরে। 

কীকরকীকরহরি দেখ হে ডুবয়ে তরি 
কেরুয়াল না বাহকীকরে॥ 

জমুন। তুফান অতি ঘোরতর! বেগবতি 
দুকুলে বহিছে কানে কানে । 

ঘন ঘন ঘুরে তরি বুঝি বাহে বংশিধারি 
জীবনেতে হারাই জীবনে ॥ 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ' দ্বিজ রাঁমকুমারের ভাগবত ১২৫ 
বিদেশিনীমান 


গীত গান বীণাহ্থরে মিলাইয়। তান। 
শ্রবণে শুনিতে রাধা পাইলেন গান। 
বেগ্রা হয়ে কন রাই বিনাখ। চাহিয়ে । 
দেখ সখি কেব। যায় বীণ। বাজাইয়ে ॥ 
নিকটেতে তাহারে ডাকিয়ে আন দেখি। 
শুনি শীঘ্র উঠিল বিসাথ। ছয় সখি ॥ 
ডাকিল তখন গ্যামে নয়নভঙ্গিতে ! 
আইল] নাগররাজ রাধার সাক্ষাতে ॥ 
বসাইল কমলিনী আপনার পাশে। 

কহ নিজ বিবরণ বলিয়। জিজ্ঞানে ॥ 


১৭ 


কি নাম তোমার কোন দেশে নিবনতি। 
বীণা যন্ত্র করে কেন ধরেচ যুবতি ॥ 

তব প্রাণনাথ বল কি দোষে তেজেছে।। 
একাকিনি হয়ে কেন ত্রমণ করিছ ॥ 
শুনিয়ে কহেন গ্তাম শুন কমলিনি। 
উদাসিনি হই মোর নাম বিদেসিনি ॥ 

কি কব তোমারে প্রেমদায়ে ঠেকেচি। 
সেই হেতু বীণ। লয়া। সদ ভ্রমিতেছি। 
আপনি আমারে ছাড়ি গেল মোর পৃয়ে। 
একাকী রহিতে নারি তারে ন] দেখিয়ে ॥ 


নুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 


বাংল! সাময়িক পত্রের ইতিহাস 
কালীপ্রসঙ্ন সিংহের “বিদ্ভোৎ্সাহিনী পত্রিকা, 


১৮৫৭ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র “বিক্রমোর্ধবশী নাটকের সমালোচন৷ প্রসঙ্গে কালী প্রসন্ন 
সিংহ সম্বন্ধে “বিবিধার্থ-সঙ্গ হে” লিখিয়াছিলেন £- 
প্রশংসিত বাবুর বয়ক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবেক না। এ কালে বালকের! বিদ্যালয়ে 
অধায়ন করিয়! থাকে ? গ্রন্থ রচনায় কেহই পারগ বা উদাত হয় না) কিন্তু উল্লিখিত বাবু এ 
কালমধো নান! গ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তা রচনা করিয়া! শ্বদেশীয়দিগের নিকট প্রশংস] 


প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
রাজেন্্লালের উক্তিতে কোন ভূল নাই। ১৮৫৭ সনের পূর্বে কানীগ্রসন্ন সিংহ 
সত্য সত্যই একখানি সাময়িক পত্র বাহির করিয়াছিলেন) তাহার নাম “বিদ্যোৎসাহিনী 
পত্রিকাঃ। ইহ! কালীগ্রসন্ন সিংহ-প্রতিষিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল। কিন্তু এই 
পত্রিকাখানির কথা এত দিন কাহারও জান। ছিল ন1; এমন কি; কালীগ্রসন্নের ইংরেজী ও 
বাংলা জীবনচরিতশ্রচয়িতা শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ ঘোষও ইহার সন্ধান দিতে পারেন নাই। 
এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা সম্প্রতি আমার হস্তগত হুইয়াছে। 


“বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার মলাটের অন্গুলিপি দিতেছি £-- 


ন্বিহ্যোণ্০৩াহ্ছিন্লী পক্তিক্া । 


মাসিক প্রকাশ্ঠ। 


শ্রীকালীগ্াসন্ন সিংহ দ্বার বিরচিত | 


বাঙ্গাল দ্থপিরিয়ার যন্ত্রে মুক্তিত। 
প্রতি সংখায় ১০ পৃষ্ঠা লেখা থাকিত। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ £--সভ্যতার 
বিষয়, পৃ* ১-৯১ চাঞ্চল্য (ক্রমশঃ প্রকান্তয ), পৃ* ৯। ১০ম পৃষ্ঠায় নিয়োদ্ধত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত 
হইয়াছে, ইহ! হইতে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রক।শের তারিখ--২০ এপ্রিল ১৮৫৫-_জানা 
যাইতেছে। | 
বিজ্ঞাপন । 


জেপি ভারী লামা ৯ তাস তা স্জিলী সি তাক 


যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় বাৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্তবাক্তি বাহের উৎসাহে 
এই কর্শে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রিক। বাহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাকোস্থ 
বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্যালয়ে তত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহার মূলা /০ একআন।! 


মাত্র। . 
যোড়াদাকোস্থ বিদোৎসাহিনী সভা; ] | শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, 
১৭৭৭ শক) ৮ বৈশাধ, ১২৬২ সাল সম্পাদক 


সভা মাত্রেই বিন! মূলো একখণ্ড করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। 


বঙ্গা্ব ১০৪৩ | কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিক ১২৭ 


“বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা" প্রকাশিত প্রবন্ধগুপি কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বরচিত। 
তাহার প্রাথমিক রচনাগুলি এ-যাবৎ কেহই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই কারণে 
“বিদ্যোৎ্সাহিনী পত্রিকা” হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ পুনমু্রিত করিবার প্রয়োজন আছে। 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'সভ্যতার বিষয়* প্রবন্ধটি নিয়ে উদ্মৃত হইল £__ 


সভ্যতার বিষয় ।-_অ'ভ্যাবসথ দুরীকৃত করিয়া সভাতার সোপানারূঢ় হইতে 
সকলেরই প্রধানোদ্দেগ্ত, কিন্ত কি কি উপায়াবলম্বন করিলে এতৎ মাঙ্গলিক বিয়ানুষ্ঠান হইতে 
: পারে, তাহার তন্বাহদন্ধানের অনুবর্তী প্রায় কাহাকেই দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব এই সর্ববমঙ্গল 
প্রদায়ক বিষয়ের কোন কোন উপায়াবগ্ঘক করে, তাহা পশ্চাৎ ভাগে বাক্ত কর! যাইতেছে । 
বিদাই ইহার প্রধান দোপান স্বরূপ । ভূমিতে হলযোজনাক্রিয়াদি দ্বার! শশ্তাদি রোপিত 
হইলে যেমত ফলোৎপন্তি হইয়া থাকে তজ্পপ মনোমধো বিদ্যাবীজাঙ্কুরিত ন! হইলে মরলাস্তঃকরণ 
সন্ভাব উপচিকীধ ম্তায়পরতা। ইতাদি বৃত্তি দ্বারা মন কখনই বিভ্ভুষিত হইতে পারে না। যদি 
এই রসার্দ্িত ন। হইয়া! অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকে) তবে কেবল অনিষ্টকর এবং অমা্লিক 
বিষয়ানুষ্ঠানানুবর্ী হইয়া সর্বলোকাপ্রিয় এবং অশেষবিধ যন্ত্রণার ভাজন হইতে হয়। মানসিক 
বৃত্তির চালন। থাকিলে মনের স্ফুর্তি লাভ এবং পরমাশ্চর্ধা বিধয়ানুশীলনে, সর্ববদেশোপকারে, মন 
আবদ্ধ থাকে। ভূতবববেত্তা) ভূগোলবেন্তা জো তির্ব্বতা। বিজ্ঞানবেত্তা) বিশ্বজ্বানবেত্তা, এবং 
অন্তান্ত বিষয়ে হুপ্ডিত হওয়া বিদ্োজ্বল বাতিরেকে হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মানসিক 
শক্তির যত প্রবলত1 হইবে, ততই সখের যথেষ্ট পরিবদ্ধিত হইতে থাকিবেক, বুদ্ধির প্রাখযাত) 
হেতু নান] বিষয়ে সুবিধা এবং শারীরিক ব্লেশের অনেক হ্বানত। লাভ করিয়াছে। অধিকত্ত 
সংস্বভাবান্থিত। সরলাস্তুকরণাস্থিতঃ পরম কৃপাস্থিত মহাপুজনীয় মহামহোপাধায় বাক্তিদিগের 
বিদালোচনা, জ্ঞানালোচনা, ধন্শালোচনা» এবং সর্ধমঙ্গলালোচন। শ্বন্ভাবাঁবপ্তিত হইলেই অতি 
মুঢ় অজ্ঞ বাক্তিরাও নান। বিষয়ে মহোপকৃত হইতে পারে । অতএব এতাদৃশ সৎসংসগে অবস্থিতি 
কর! সকলেরই কর্তবা। হায়! অশ্মদ্দেশে তাদৃশ জ্ঞানানুশীলন না থাকাতে যে কতই অস্থায় 
এবং অধুক্তি যুক্ত বাবহার সংঘটিত হইয়া] আদিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদী হইতে 
থাকে। 
জাতাভিমান, যাহা এতদেশীয় লোকের পক্ষে বিষম শুল স্বরূপ হয়৷ অশেষ যন্ণায় 
জর্জরীভভূত করিতেছে। কারণ অধুনা ইউরোপ এবং আমেরিক1 খণ্ডে যেরপ স্থপ্রণালী ক্রমে 
বিদ্বানুণীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, আপিয়। খণ্ডে তাহার কিছুমারও নাই। কিন্তু কি 
আক্ষেপের বিষয়! এতদ্দেণীয় লোকের! অর্ণবযানারৌহণ পূর্বক তথায় গমন করিয়। জ্ঞানার্জন 
পূর্বক, স্বীয় মানব জন্মের সার্থকতা লাভে বঞ্চিত হয়েন। যেহেতু তাহার স্বীয় স্বজন বন্ধুবর্গ 
এবং পরিবারের নেই মহ্থাজ্মাকে সমুচিহ সন্মান কর] দূরে থাকুক, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করিয়। 
পরিত্যাগ করে, ও এতদ্রপ পরিতাক্ত হুঈতে অনেক মহ।স্বাকে দৃষ্টি গোচর হইতেছে | এবং 
এই অনিষ্ঠকর দেশাচার অশ্মন্দেশে বদ্ধমূল হওয়াতে যে মারও কত শত প্রকার দুর্ঘটন| দিন 
দিন সংঘটত হইতেছে তাহা অবচনীয়। দেখ যে বাক্তি সৎকর্দধে পারদর্শিতা লাত করিয়াছেন 
নিষ্টর দেশাচারের অগা বিষনবিধদন্ত দংশনাশঙ্কায় তাহাতে অপ্রবৃত্ হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ 
করেন। যেহেতু সকলেই এক কন্ধ প্রান্তির আশার উপরে নির্ভর করিলে কপনষ্ট তদ্দার। 
সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে ন1। যেমন বিন্দুমাত্র অনল সংযোগে মহার্ণবের বারি উত্তপ্ত হয় 
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না) তন্রপ সর্ধবসাধারণে এক কর্মাকাক্ষী হইলে তন্দার! কখনই সুশৃঙ্খলরূপে জীবিক1 নির্বধাহ 
ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আহা! অন্গদ্দেশীয় লোকের দিন দিন নিস্তেজ ভীরম্ঘভাব 
দুর্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত কেন হইতেছে ও কি নিশিত্ুই বা পরম্পর দ্বন্ম কলহ দ্বারা বিষম 
ম্বেষানলে অহরহ দগ্ধ হওত দুষ্ক্রিয়াশক্ত প্রযুক্ত দুঃসহ রোগাক্রান্ত হইয়। কালগ্রাসে পতিত 
হইতেছে । ইহার কারণামুসন্ধান করিতে হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবেক যে কৌলীন্ 
বাবস্থানুসারে উদ্বাু নির্ববাহই ইহার মূলীভূত কারণ। 

হায় এমৎ মহানন্দের কালোপস্থিত আমাদিগের কবে হইবে) যেদিনে এই সর্ব্ব বিষয় 
হস্তা মহদ্দিষয়ামুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকারী ধর্ানুশীলনের বৈরী ম্বরপ মন বিচ্ছেদের মূলাধার 
নিরপরাধির প্রাণহর্ভ। এবং দেশোচ্ছিন্ন করিবার মুখা কারণ দেশাচার দুরীভৃত হইবে, তখন 
এতদ্দেশের সৌভাগোর আর পরিনীম। থাকিবেক ন। 

ঈশ্বরের কি আশ্যধ্ায কৌশল, তিনি এই সুখকর মনোহর জগৎসংসার জন করিয়। 
ইহাতে যে সমস্ত অদ্ভুত নৈপুণাতা করিয়াছেন তাহা, বিবেচনা করিলে অস্তঃকরণ প্রফুল্লতার 
হিললোলে আর্ডহইতে থাকে । তিনি সর্ধদেশের স্বভাবাদি বিভিন্ন করিয়। নানা! আশ্চর্যাশ্চর্ধা) 
অশেষ হিত সমুর্ধিত এবং গুণবিশিষ্ট দ্রবার্দি দ্বারা পৃথিবীকে মমুযোর হুখাকর স্বরূপ 
করিয়াছেন। মানবগণ দ্রবাদির গুণজ্ঞ এবং সংযোশ বিয়োগদির মর্মজ্ঞ বিষয়ে যত 
নৈপুধাতা প্রকাশ করিবেন, ততোধিক পরিমাণে সখের আতিশযা বৃদ্ধি হইতে পাঁরিবে। কাঠি 
জলসংযুক্ত হইলেই কাষ্ঠ জলোপরি ভাদমান হইয়! থাকে । এবং ধাতু সংযোগীত বিষয়াদির 
নিগুঢ় তত্বাবধারণেতেই নাবিকতা৷ ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ানুশীলনের বিশেষ প্রাচ্র্ধা লাভে, 
কত শত দেশ ইহার উপকার পাশে আবদ্ধ হইয়। রহিষ্লাছে। অধিকস্ত চুঘুক পাথরের প্রকাশ, 
পদার্থ বিষ্যান্ুকূলোর মহাশ্চর্যয “3990 92101779% অর্থাৎ দ্রুত শিখা নিঃসারিতঃ জল স্থল উভয় 
এবং মনত্রমণান্যায়ী শকট, ও :৫19869799 অর্থাৎ দুরগৃষ্টি সমীপকারী বোধক যন্ব।দির নির্মাণ 
ও প্রকাশতাতে অবনীমণ্ডলস্থ তাবৎ জাতি মাত্রেই এই হিতাভিলাধিণী পরমোপকারিণী এবং 
দেশবিদেশের সভাত। উন্নতির আদিকারণ ম্বরূপ পরমামৃতপানে মন আনন্দ রসার্ডিত হইয়। 
থাকে। যথেষ্ট দ্রবোৎপাদক এবং নগ্যাদি পরিরেষ্টিত'দেশাদিতে বাণিজাদির বিশেষ আধিকা 
থাকিবার, তত্তদ্দেশে সভাতা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। কিন্তু পদার্থবিদ্যাবিশারদ বাক্তিবাহের 
নির্মল ও শুল্মাশুক্ম বুদ্ধির প্রাপধাতাতে যে বিছ্বাৎ যন্থাদির নির্মাণ হইয়াছে, তাহার আন্ুকুলো 
বাণিজা দেশ পরিভ্রমণ প্রাণীর প্রাণক়ক্ষা অজ্ঞানির জ্ঞানচচ্চ1 বৈরী হইতে রাজা মোচন সংবাদাদি 
প্রেরণাপ্রেরণের সদুপায় হুর্ভিক্ষ হইতে দেশ মুক্ত হওয়। ইতাদি সুচারুপপে নিম্পাদন হইতেছে। 
বাণিজা দ্বার দেশীয় লোকের সাহস সভাতা৷ এবং প্রবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে । কোন্‌ কোন্‌ 
কর্মদীসক্ত হইলে বাণিজোর জ্রীবৃদ্ধি সহকারে সভাতার উন্নতি হইতে থাকে, তাহ! পশ্চান্তাগে 
বর্ণনা করা যাইতেছে । যেষে বাজির! পরিশ্রমাবলম্বন করিয়] নানা বিষয়োপযোগী ড্রবাদি 
প্রস্তুত করণে যত্ববস্ত থাকে তত্রদেশে এই এই কর্মে বাপৃত থাকিবার সভাতার দেশ বলিয়া 
পরিগণিত হয়। পূর্বকালের সহিত বর্তমান কালের অবস্থার উন্নতির বিষয় তুলন। করিয়া 
দেখিলে ইহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে এক্ষণকার লোকের! অনেকাংশেই সভাতাতে পদার্পণ 
ককিয়াছেন। দেশ দেশাজরে গমনাগমন এবং সংবাদাদি প্রেরণাপ্রেরণের দিন দিন যেরপ 
সছুপায় হইতেছে পূর্বে ইহার কিছুমাত্র ছিল না, কত শত বাকি ভূমি হইতে ধাতু খনন করিতেছে, 
কেছে ব৷ অতি চুস্তর গম্ভীর ভয়ানক মহার্পণব হইতে মুক্তাদি বহুমূলা প্রস্তর সকল উত্তোলন 
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করিতেছে। কেহব1 মেষ প্রভৃতি পশুদিগের লোম সকল সংষোজন। করিয়] অতুন্তম বস্ত্ুনকল 
প্রস্তুত করিতেছে কেহ বা কৃষিকর্মে আসক্ত হইয়! প্রগাঢ় পরিশ্রমপূর্র্বক মস্থাছু শ্তাদি প্রস্তুত 
করণাস্তর লোকদিগের জীবন্দান করিতেছে। কত কত বাক্তির অতি স্থমনোহর অট্টালিকা 
সকল নিশ্মীণ করিয়া মনুষোর ন্নখাবাস করিয়] দিতেছে । এবং কত শত গ্রস্থকর্তীর। স্ব স্ব দেশের 
অবস্থা এবং রীতিনীতি আচার বাবহার সকল অতি হুললিত ভাষায় প্রস্থসকল মুন্রাক্কিত করিধ) 
পৃথিবীর অপেষ প্রকার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। এবং সংবাদদাতারা দিন দিন দেশের 
অবস্থান্থনারে নান! প্রকার সংবাদ পত্রাদি প্রকাশ পূর্বক পৃথিবীর চতুর্দিগে বিস্তারিত করিয়। 
লোকদিগকে অজ্ঞানাদ্ধকার হইতে মুক্ত করিতেছে । এই সমস্ত বাপার দিন দিন হ্বমম্পন্ন 
হওয়াতে পৃথিবীর অশেষ প্রকারে মঙ্গলোন্নতি হইতেছে মাবিকের] জাহাজারোহণ পুর্ববক দেশ 
দেশাস্তরে গমন করিয়া তত্তদ্দেশস্থ দ্রবা সামগ্রী আনয়ন করত বিনিময় করাতে যে সকল দ্রবা 
তাহাদিগের প্রাপ্তির কোন সম্তাবন। মাত্র ছিল না! তাহ! অনায়াসে আবাসে অবস্থিতি করিয়] 
সস্তোগ করিতেছেন এতজ্ূপ বাণিজা বাবনার দ্বার! লোকের! শিল্পদক্ষ ও পরিশ্রমী হয়, যদিও 
এতন্্ারা অশেষ প্রকারে ক্লেশ নিবারণ এবং মঙ্গল সাধন হইতেছে বটে, কিন্ত সর্বলোক হইতে 
আলক্ত হইলে বিপধায় হইয়! উঠে মম্ুযোর জীবন যাত্রা নির্ববাহার্থে নানাবিষয়াবন্ঠক, সতরাং 
সকলেই এককর্দাসক্ত হইলে তদ্দার! দেশের শ্রীবৃদ্ধি না হইয়।, বরং নান। প্রকারেই অমঙ্গল ঘটে। 
দেশ পর্যাটন দ্বার! মমুযোর অস্ত্র সব্বতোভাবে নভাত। বৃদ্ধি এবং উপকার বদ্ধন হয় জগদীশ্বর এই 
পৃথিবীর স্থানে ২ যে সমস্ত অস্তুত কীত্তি স্থাপন1 করিয়াছেন দেশতভ্রমণ দ্বার! সেই সমস্ত পদার্থ 
অবলোকন করিয় তাহার যথার্থ তাৎপরধাবগত হইলে অন্তরকরণ আনন্দ মলিলে প্লাবিত হইতে 
থাকে, এবং নান! দেশীয় লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবত বাবহারাদি জ্ঞাত হইয়। ম্ঠায় অন্যায় 
বিবেচন। পূর্ব্বক তদ্বিষয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়। আনেক অনেক মহায্মার। কহিয়াছেন 
যে ইহা! দ্বার! প্মরণের প্রগাটত1, চরিত্রের সংশোধন? বুদ্ধির প্রাথধাতা। হয়, এবং ধিনি যণার্থরূপে 
জ্ঞানানুশীলনে উৎ্মুক হয়েন, তিনি জগদীশ্বরের স্থষ্টির মধো যে নকল মহা মহ। আশ্চর্যা বিষয় 
আছে তাহ সন্দর্শন করিলে অভিজ্ঞতালাভ করত মনোনধো এই বোধ করেন যে পরমেশ্বর তাহার 
জ্ঞানের শিক্ষার জন্য উপদেশক ন্বরূপ হইয়াছেন। মন্ুযোর মন কোন বিষুয়তেই এতাধিক 
আনন্দিত হয় না যদ্্রপ তন্বানুবেত্তা হইয়া! জমণ বিষয় অনুরাগ প্রকাশ করে। পূর্বকালে যাহার! 
বিশ্বজ্ঞানবিদ্া সম্পকাঁয় গ্রন্থাদি প্রপ্তহ করিয়াছেন, এবং স্থির মনোযোগের সহিত মন্থুষোর 
স্বভাবাদি বিবয়ের তন্বানুপন্ধান লইভেন, সাহার। ভিন্ন ভিন্ন দেশের দর্শনকারি বলিয়া! বিশেষ 
বিখাত ছিলেন। গ্রীস দেশীয় প্রায় সকল সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের! মিসর দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদিগের মধো প্রায় অনেকেই ভারতবর্ষে জ্ঞানাম্বেষণ জন্য আনিয়াছিলেন (/১0017518) 
নামে একজন (9960%7.) আপনদেশ উজ্ফ্বল করিয়া গ্রীন দেশ পর্যাটনকারি বলিয়া গণনীয় 
হয়েন এ সময়ে তিনি গ্রীন হইতে অনেক বিছ্যা। ও জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন | 

হায়! দুর্ভাগা বঙ্গদেশীয় লোকেরা এই সমন্ত হিতজনক বিষয়ানুষ্ঠানে পরানুণ প্রযুক্ত 
সামাপ্ত লোকদিগের হৃদয়ক্ষেরে কুসংক্জাররূণ বিষম বৃক্ষ বপন করাতে মহানর্থের কারণ হইয়াছে। 
তাহার! পৃথিবীকে ত্রিকোণ এবং ইহাতে সপ্ত নমুদ্র প্রস্তুতি নতি অপরুষ্ট মত নকল খ্রাহা 
করিয়াছেন। যাহ! হুষ্পস্টরূপে বুবিয় দিলেও শ্বাবলন্বিত মত ঈখর প্রণীত জ্ঞানে ভাহাতে হেয় 
এবং অবজ্ঞ! প্রদর্শন করেন) হৃতরাং নির্মল মনীষাদল্পন্ন বাক্তিবহের সহিত তাহাদিগের 
আন্তরিক প্রণয় ন। হওয়াতে মনোবিচ্ছেদ হেতু অশেষ বিপদ উৎপত্তি হয়। এঁকাতা যে কি 
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পরমোৎকুষ্ট পদার্থ তাহাতে তাহার! এককালে বঞ্চিত থাকায় পরস্পর ছন্দ কলহোপলক্ষে 
সাধামত অনর্থ অর্থ বায় স্বীকার করিয়াও পরানিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। কেহ কোন 
বায়সাধা সৎকর্ানুষ্ঠানার্থে তাহারদিগের নিকট যৎকিঞ্চিৎ সাহাযা প্রার্থনা! করিলে কখনই 
তাহাতে সম্মত হয়েন ন।। কিস্তকি আঙ্ষেপের বিষয় তাহার। স্বীয় বারাঙ্গনা! ও স্পা সেবন 
প্রভৃতি উপলক্ষে দিন দিন অকাতরে যে বায় ম্বীকার করেন, তদ্দারা৷ অশেষ প্রকার দেশের হিত 
সাধন ও মঙ্গল বর্ধন হইতে পারে। কোন কোন স্থানে বারয়ারি পূজোপলক্গে বংসর বংসর যাহ। 
বায় করিয়া! থাকেন, তন্বার। অনায়াসেই পাঠশাল। সংস্থাপিত করিয়। বালকবৃদ্দের জ্ঞানানুশীলন, 
লোকদ্দিগের গমনাগমনোপযোগী বস্ন? ছুর্দান্ত রোগাক্রান্ত বাক্তিদিগের গীড়। শাস্তির নিমিত্ত 
শধধালয়, পিপাঁসাতুর বাক্তিদিগের তৃষ্ণা শাস্তির নিমিত্ত পু্চরিণী খনন ইতাদি পরমোপকার- 
জনক সংকন্ধানুষ্ঠান করিয়। দেশোজ্জবল করিতে পারে এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে অন্মদ্দেশীয় 
লোকের! বিস্মৃত হইয়! রহিয়াছেন। একৈকা মতাবলম্বন পূর্বক কতদিনে এতদেশীয় লোকের। 
অধীনত শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়! স্থাধীনত্ব প্রাপ্ত হইবেন তাহ! ম্মরণ করিলে হতজ্ঞান হইতে হয়। 
এই সমস্ত অন্যায় বিষয়ের কারণান্ুসন্ধীন করিলে ইহা অবশ্তই বোধ হইবে ষে জ্ঞানের অনুশীলন ও 
ধন্মের একাত না থাকাতে এতাদৃশ বিপদোৎপত্তি হইতেছে। হায় এতদ্দেশীয় লোকেরা শ্বচক্ষে 
প্রতাক্ষ করিয়! বিবেচনা! করিল ন1 যে ইংরাজের] কেৰগ এ্ুক্যতাবলম্বন পুর্ধক এদেশে আগমন 
করিয়। সুকৌশলে দলবলে রাজা গ্রহণান্তর স্বাধীনক্ধপে শাসন করিতেছেন | প্রায় তিন শত 
বৎসরাতীত হইল আমেরিক। দেশ প্রকাশ হইয়াছে, পুর্বে তত্রস্থ লোকের! অসভ্যাবন্থায় 
থাকাতে ইংরাজদিগের অধীন ছিল, কিন্তু কি আশ্চর্থা পরমোতকৃষ্ট একতাবূপমূল তাহাদিগের 
হাদয়ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকাতে অল্পদিনের মধোই সেই সমস্ত সাত্ত্রাজ্ হস্তগত করিয় 
সভাতাপথাবলম্বী হওত শ্বাধীনরূপে রাজা শান এবং প্রজা পালন করিতেছেন। হায় 
মনোছুখের বিষয় স্মরণ করিলে নয়ন হইতে অনবরত ধারি নি:স্ত হইতে থাকে, যে অন্মদ্দেশীয় 
অনেকানেক বাক্তিরা মামেরিক। যে একটি দেশ আছে তাহ! বিশেষরূপে অবগত নহেন। 


বিপ্বোৎসাহিনী পত্রিকার ২য় সংখ্যার মলাটও প্রথম সংখ্যার অনুরূপ । ইহার 
পৃষ্ঠা-সংখ)া ১১-২*। ইহাতে মুদ্রিত রচনাগুলির নাম £_- বাল্য বিবাহ (পৃ* ১১-১৩), 
কৌলীন্ত ( পৃ* ১৪-১৭ ), চাঞ্চল্য (পু* ১৭-১৮), বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের 
অবস্থ। (পৃ* ১৮-২০)। আমরা কয়েকটি রচন] নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ।-- 


বাল্য বিবাহ ।-_বর্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে যে সকল কুৎসিত প্রথা প্রচলিত 
আছে তাহার মধো বালাকালে বিবাহ দেওয়। একটি সামান্য কুপ্রথ। নহে। পর্যালোচন। 
করিয়া দেখিতে হইলে ইহা নান। অনিষ্টের মূল। দেখ মাতা পিত। পুত্রটির পাঁচ বৎসর 
বয়ংক্রম হইতে ন1 হইতেই কিরূপে কল্ঠানাত করিবেন সব্বদ1 এই চিন্তাতেই ব্যাকুল থাকেন। 
কেবল চিন্তিত থাকেন এমত নহেন অতীব যত্ব সহকারে কুলাঁচার্যাকে সমাহবান করিয়। কন! 
অন্বেষণে নান! দিখ্বিদেশে প্রেরণ করেন। জননী, নুন্দরী পুজবধূর মুখ নিরীক্ষণাভিলাষে 
নান। দেবালয়ে নানাবিধ মানিক করিয়া থাকেন. ফলত: মাতা পিত। শ্ীত্্ শীঘ্র বধূসহিত 
পুজজের কমল বদন নিরীক্ষণ করিতে পারিলেই আপনাকে অতান্ত ভাগাশালী ও কৃতাথম্মস্থ 
বোধ করেন। ইহা! অপেক্ষা বৈদিক মহাশয়দিগের পাণিগ্রহণের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে 
কোন্‌ জ্ঞানবান বাক্তি না আশ্চধ্য হইবেন। অপরাপরে পুত্র কন্ঠ! ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার 
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উদ্াহুর চেষ্টা করিয়া! থাকেন কিন্তু বৈদিক মহাশয়ের) গর্তে গর্তেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন 
ফলতঃ ইহাতে যে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিয়! থাকে তাহার! ভ্রম ক্রমেও তাহার অনুধাবন 
করেন ন|। 

অনিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমত: ইহ] দেখিতে হইবে যে প্রাণিগণের 
জীবিত কাল অবস্থাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে যথ। বালা, যৌবন, এবং বার্ধকা। কোন্‌ অবস্থায় 
কিকি কর্ম করিতে হইবে নীতিশাস্ত্রে ইহার নিরূপণ আছে যথ। বালাকালে বিচ্যাভাসাদি 
যৌবনে ধনোপাজ্জনাদি বার্ধকো পুণাসঞ্চয়াদি। যগ্াপিও বালাকাল বাতীত অন্ত সময়ে 
বিষ্যাভানাদি হইতে পারে কিস্ত বালাকালে মেধ সমধিক পাকে নে সময়ে অনায়াসেই 
যত শিক্ষা করিতে পার। যায়, যৌবনে ও বার্ধকো তত শিগিতে হইলে প্রগাঢ় পরিশ্রম অপেক্ষা 
করে এবং তাদৃশ হচারু হইবারও সম্ভাবনা নহে। যোগা সময়ে ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে যত 
শহ্য জন্মে অসময়ে কি সেরূপ হয়? অতএব বালাকালকেই বি্যাভাাসের উৎকৃষ্ট সময় 
বলিতে হইবে কিন্তু আমাদ্িগের দেশে কলি ইহার বিপরীত। দেখ বালাবস্থাতে পাণিগ্রহণ 
সম্পন্ন হইয়া যখন উত্তরোত্তর স্ত্রীপুরুষের প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া উঠে তখন বিচ্যাভানাদিতে 
অপেক্ষাকৃত আনেক অধত্ত ও বাঘাৎ জন্মে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই রূপেই অস্মদ্দেণীয় 
লোকের অপেক্ষাকৃত অন্য দেশস্থ লোক হইতে সমধিক রাপে মূর্খতাজালে আবদ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে। অপর, বালাকালে বিবাহ হইলে হতবীর্যাও হইতে হয় তাহার প্রমাণ অন্মদ্দেশীয় 
লোকের! প্রায়ই অন্যদেশীয় লোক হইতে দুর্বল হইয়া থাকে সুতরাং দুর্বল হইলে ইহারা যে 
কোন কালে স্বাধীন হইবে তাহার প্রতাশ! করাও বৃথা । এই বালা ধিবাহ, এদেশের 
দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ। দেখ যখন পুঞ্রের বয়ঃক্রম অল্প তপন সে ভবিষাতে বিদ্বান 
হইবে কি মূর্থ হইবে) সুশীল হইবে কি ছুঃশীল হইবে ) সম্পন্ন হইবে কি দীন হইবে? তাহা 
জানিতে পারা যায় না। নেই সময়ে তাহার বিবাহ দিলে যগ্যাপি সে উপাক্জন করিতে অশক্ত 
হয়) তবে তাহাকে পুত্রকলক্রাদির ভরণপোধণ করিতে যে কি পর্যান্্ কট হয় হাহা বর্ণনাতীত। 
আহা তাহার স্ত্রীপুত্রাদি পরাপ্ত আন্্াচ্ছাদনাদির অভাবে নিরন্তর দুঃখে সময়াতিপাত করে ! 
অতএব যখন কৃতবিষ্ঠ হইয়! উপার্জনাদি করিতে পারিবে তথনি মাতা পিহার বিবাহ দেওয়া 
যথার্থ স্্রেহের কর্ম । 

আরে! ভ্রীপুরুষের মধো যে পরম্পর অপ্রণয় দৃষ্ট হয় বালা বিবাহ্‌কে তাহার এক প্রধান 
কারণ বলিয়। গণনা করিতে হইবে 7 কারণ বিবাহ কালে শিশু বরকন্যাঁ পরাধীন ও সদনদ্বিবেক- 
হীন) সুতরাং মাতা পিতা যগ্ভাপি পাত্রাপাত্র বিচার ন। করিয়! অন্যায় বিবাহ দেন তবে 
ভরবিধাতে কিরূপে দম্পতি সুখে কালযাপন করিবে । কিরূপেই ব1 তাহাদিগের পরস্পর একা 
থাকিতে পারে আরে! বালাকালে উদ্বাহ দেওয়ায় এক ভয়ানক ঘটন। হইয়! থাকে । বিজ্ঞ 
বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কহেন এবং প্রহাক্ষও কর] যাইতেছে যে বালাকালে অধিক গীড়াদি ঘটে 
এবং তাহাতে অনেকেই কালকবলে নিপতিত হয় সুতরাং পতির কাল হইলে বর্তমান 
নিয়মানুসারে পুনরুদ্থাহ না থাকায় বালিক বিধব! যাবজ্জীবন দুঃসহ বৈধবা যন্ত্রণা ভোগ করে 
অতএব এই সকল দোষ পর্যালোচনা করিয়া অতি অনিষ্টকর বালা বিবাহ যাহাতে রহিত হয় 
তাহাই শীঘ্র কর। কর্তবা। 

বিদ্তোৎসাহিনী সভ! ূ 
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কৌলীচ্ -আমাদিগের দেশে এক্ষণে যেরূপ কোলীনা মধাদা প্রচলিত আছে; 
ইহাকে শত শত অনর্থের বীজন্বরূপ বলিয়! গণন1 করিতে হইবে 

ইহা প্রথমত কোন্‌ অভিপ্রায় প্রচলিত হইয়াছিল এবং আপাতত: কোঁলীন্ক স্থাপনের 
মর্্োন্তেদ করিতে ন। পারিয়। কেবল ইহাকে বংশ পরম্পরাগত করায় প্রতাহ যে রাশি রাশি 
অনিষ্ট উৎপর় হইতেছে তদ্বিষপ্ন সংক্ষেপে কিঞিৎ লিখিত হইতেছে ) শ্রোত। মহাশয়ের! পক্ষপাত 
রহিত হইয়া মনোভিনিবেশ পূর্বক বিবেচন! করিয়! দেখুন ইহা রহিত কর। উচিত কি ন1? 
অধিক পূর্ব্ধে কৌলীন্ত মর্যাদা প্রচলিত ছিল না। বৈদ্াবংশোস্তব নৃপতি বল্লাল .সেনই আপন 
অধিকার কালে সকলের গুণদোধাদি পধালোচন। করিয়! ধাহার। সদৃগুণান্বিত ধার্দিক ও 
হুশীল তীহাদিগকেই মর্ধযাদাশচক কুলীন উপাধি প্রদ্দান করেন। এবং যাহার! অপেক্ষাকৃত 
উক্ত গুণাদি বিহীন তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চদিন মৌলিকাদি উপাধি দান করেন ইহাতে 
স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে ষে তিনি, সকলেই অগামান্ঠ মান্তল্চক কৌঁলীন্ মর্যাদা লাভ করিয়া 
সর্ববাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ হয়। হুণে অবস্থান করিবে । এই প্রতাশায় “আচারে! বিনয়ে। বিদা।” ইত্যাদি 
যে সমস্ত কুলীনের লক্ষণ আছে তদনুগামী হইবে, তাহা হইলেই ক্রমে ত্রমে অধার্মিক ও 
ছুষক্রিয়াসন্ত বাক্তিগণের সংখা! হান হইয়! বত ধার্মিক ও হুশীলের সংখা! বৃদ্ধি হইতে থাকিবে 
ততই সংসার হইতে ছুক্ঘন্প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া! সফলে সুখে অবস্থান করিতে পারিবে এই 
নিমিত্বই সকলকে শ্রেণীবদ্ধ বরেন। এই অভিপ্রায়কে অতি উত্তম বলিতে হইবে কিন্ত 
দুর্ভাগাবশত: দে।ব গুণাদদি পর্যালোচন! ন1 করিয়। কেষল কুলীনের পুত্র. হইলেই আপন পিতার 
পদের উত্তরাধিকারী হইবে যদাপি সহশ্র সহম্ম দোষের আধার হয় তথাপি জনসমাজে তাহার 
পিতার ম্ায় মান ও আদরাঁতিশয়ের কোন হানি হইবে না। এইরীপে কৌলীন্য মর্ধযাদ। 
কুলক্রমাগত হওয়ায় পূর্ববলিখিত কুলীন শ্রেণী স্থাপনকর্তার সদভিপ্রায় বিপরীত হইয়াছে। 
সকলের ভদ্র হইবার উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়! দুরে থাকুফ বরং যাহার1 বালাকালাবধি অতিশয় 
পরিশ্রম ও অর্থবায়াদি স্বীকার করিয়। বিগ্যোপার্জন পূর্ববক ভদ্রতার পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছেন 
তাহার! আপন অপেক্ষা অনেকাংশে নিকুষ্ট মূর্ধতম অধার্থিক কুলিনসন্তানদিগের মান ও 
গোঁরবাদি এবং আপনাদিগের অনাদরাদি .দেখিয়া অতাস্ত হতোৎসাহ হয়েন। আর 
তাহাদিগের পুর্ধের স্তাঁয় বিচ্যাধায়নাদি বিষয়ে যত্ব থাকে ন1। 

আহ। আমার্দিগের দেশের লৌকের কি ভ্রমাঞ্তা ও বদ্ধমূল কুসংক্ষার। অন্মদ্দেশীয় 
অসংশোধিতচিত্ত পরম্পরাগত কুসংস্কীরবশত লোকের! অশেষ দোষের আকর স্বরূপ কুলীনের 
পুত্রকে পাদানত হইয়াও নানাবিধ অর্থবায় পূর্বক কন্ঠাদান করিয়া “আমি অগ্ভ কৃতার্থ হইলাম 
আম অপেক্ষা আর ভাগাশালী লোক ভুবনে পাওয়া ভার অদ্য আমার চতুর্দশ পুরুষ পর্যান্ত 
স্বর্গে গমন করিল” ইত্যাদি বিবেচন। করিতে থাকেন আর একবাজ্তি বিদ্বান স্রশীল স্বরূপ 
ধার্মিক মৌলিকাদিকে বিবাহ করিতে হলে প্রস্তুত অর্থ প্রয়োজন করে এবং অর্থাভাবে 
শত শত বাত্তিও বিবাহ করিতে পারে না এই সকল অবিচার অন্ঠায় আচরণ দর্শন 
করিয়া কোন্‌ বৃদ্ধিমীন বাক্তি না ছুঃখিত হইবেন 1: বর্তমীন কোৌঁলীম্য মর্যাদা বর্তমান 
থাকিলে কেবল পূর্ববপ্রদর্শিত অবিচার ঘটে এরূপ নহে ইহাতে আর [এক] ভয়ানক কারোর 
অনুষ্ঠান হইয়। থাকে। কুলীন মহাশয়ের। অর্থলাভ প্রতাশায় অধব! কন্যাকর্তার আগ্রহা তিশয়ে 
বশীষৃত হইয়া এক এক জন। শত শত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহার! এমত কোন ক্ষমতা 
বিশেষ প্রাপ্ত হন নাই স্ত্রীর ধর্শারক্ষা ও মনোরক্ষার্দি করিবেন্। হয়ত কেহ বিবাহ করিয়া 
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অবধি আর স্ত্রীর নিকট যান ন! কেহবা বার্ধিক কিম্বা মাসিক নিয়মে শ্বশুরালয়ে গমন করেন, 
কেহ কেহ দশ কিন্ব! দ্বাদশ বংসরের পর শ্বশুরালয়ে গনন করিয়! ষগ্ঘপি মধাদার টাক! না 
পান তবে স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণাদি না করিয়! অবিলম্বে ক্লোধভরে স্থানান্তরে গমন করেন। 
ইহাতে দেই স্ত্রীকল যে কি পধান্ত ছুঃখে কালযাপন করে তাহা বর্ণনাতীত। কোন কোন 
্্রী ছুসহ যৌবন যাতনা সহা করিতে না গারিয়া বাভিচার দোষে দূষিত হয় এবং এইরূপে 
ক্রমশ বেগ্ঠার সংখা। বৃদ্ধি হইতেছে যে কুলীন মহাশয় শত শত স্ত্রীকে বিবাহ করেন্‌ তিনি চক্ষু 
মুদ্রিত করিলে একেবারে তাহার সকল পত্বী বৈধবাদশাগ্রস্তা হয় তখন তাহার! আর যথেচ্ছ 
উপভোগাদি করিতে পারে না, কেবল প্রাণধারণোপযোগি একমন্ধা! যৎকিঞ্চিং ফলমুলাদি 
আহার করিয়৷ দিন যাপন করে তিথিবিশেষে জলগণ্ষ মাজ্মও খাইতে পায় না। আহা! 
তাহাদিগের এই সমণ্ত যন্ত্রণা অবলোকন করিয়াও কেহ পরমকারুণিক জগদীঙ্খ'রর অনভি/প্রত 
অতিশয় নিষ্ঠর কার্ধোর নিরাকরণ বিষয়ে সাহস পুর্র্ণক হস্তক্ষেপণ করেন না যগ্যপি এক্ষণে 
অনেক বাক্তির মনোমধো কৌলীচ্য প্রথ। রহিত 7 বিধবাদিগের পুনরুদ্বাহদান ; এবং এক 
স্ত্রী বিছ্বামানে পত্বাস্তর পরিগ্রহ নিষেধাদি পরম মঙ্গলাকর কার্মা সকল কর্তবা কলিয়! বোধ 
হইতেছে কিন্তু তাহারা কেবল লোকনিন্দাভয়ে এতদনুষ্ঠানে সাহসী হইতেছেন না সকলে যাবৎ 
ন! সাহস পূর্বক একমতা অবলগ্ষন করিয়া] এই ;নকল বিষয় প্রচলিত করিবেন তাবত অল্মদেশের 
ছুরবস্থা। সকল নির্ববীসিত হঈতে পারিবে না 7; অতএব সকলেরই হিতকর নিয়ম স্থাপনে যত্তবান 
হওয়। কর্তবা ইতি। | 


বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা ।__অন্ত অন্য দেশ 
হইতে হিন্দুস্ান অধিকার করিতে সকল রাজার ইচ্ছা আছে। কারণ ভারতবর্ধীয়ের! ধনশালী 
বলিয়! লোকে বিখাত আছে। ইহার উর্ধর1 ভুমি, স্বস্থকর বাধু দেখিয়। মহামহ! যোদ্ধার! 
লোলুপ হয়! স্থির থাকিতে পারেন নাই, বস্তুত ধনলোভ ও আধিপতোর ইচ্ছা থাকিতে স্থির 
থাক যায় না। 

হিন্দুরা যে অতি প্রাচীন বংশ তাহ! স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে, যে দেশ অতি বৃহৎ যেপানে 
জীবন ধারণ উপযোগী ভক্গণীয় সকল দ্রবাই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে দেশে কেন না অগ্েই 
বসতী হইবে, ধাহার! অগ্রে এস্বানে বনতি করিয়াছিল তাহারা এই দেশজাত শত্যাদি ভক্ষণ 
করিয়। পরিতৃপ্ত থাকিত হৃতরাং তাহারদিগের অন্ত গ্বানে যাইবার কোন ইচ্ছাও হইত ন1। 

ইহা অতি ছুঃখের বিষয় যে ভারতবর্ষীয় বাজ্তির1 ইহার কোন বৃত্তান্ত লিখিয় যান নাই 
দেশস্থ করিয়া! যাহ! কিছু লিখিয়। গিয়াছেন। তাহা! কেবল অলৌকিক রচনায় পরিপূর্ণ ভিন্ন 
ভিন্ন দেশীয় গ্রস্থকারের1 ইহার ইতিহাস যৎকিপ্িং লিখিয়! গিয়াছেন তৎপাঠে জান যায় 
যে বন্তকালাবধি ভারতবর্ধ বিজাতীয় রাজগণের অধীনে আছে। প্রথমতঃ মুললমানদিগের 
অধীনে ছিল) পরে ইতযাজদিগের অধীন হইয়াছে, এক্ষণে রাজ এবং মুদলমানদিগের অধীনে 
ভারতবর্ধীয় লোকদিগের ছুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে | রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছদর্ণস্ত 
মুসলমানদিগের অবীনে ধর্মী কর্ণ স্ব ইচ্ছামতে করিবার বিষয় কি ছিল। যখন ইচ্ছ! হইত 
তগনই আসিয়া বলপূর্বক প্রজাদিগের অর্থ অপহরণ করিত। এরূপ অবস্থায় সকলেই 
পরিশ্রম করণে পরামুখ ছিল শ্রম্ল লাভ করিতে না পারিলে কি নিমিত্ত শ্রম করিবে ্বতরাং 
কুষি কার্যের উন্নতি ছিল ন1। কৃষকরূপ শ্বামী বিরহে বহু শস্ত.উৎপাদক ভূমিসকল সতী 


৮ 


১৩৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ*পত্রিক। [ তীয় সংখা 


যুবতী বিধবার ন্যায় রোদন করিত বিদ্যার অনালোচন। হেতু বাক্তিদিগের মন অজ্ঞানান্ধকারে 
আবৃত থাকিত। এবং তাহার! প্রজাদিগের ধন্ম জানিত ন। সুতরাং রাজবিপ্রোহিতা করিত, 
এবং রাজারা! নখে রাজা ভোগ করিতে পারিতেন না। পুর্বধে বলা গিয়াছে যে মুসলমান 
রাজার রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহ না জানাতে 
পালন স্থলে পীড়ন করিতেনঃ এবং এই দোষেই ভাহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়। হিন্দু প্রজারা 
আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাঁজদিগকে আহ্বান করিয়া 
বাঙ্গালারাজা অধিকার করিবার সদ্ুপায় করিয়। দিলেন। কিন্তু ব্রিটাশ. গবরণ.মেন্ট.ও 
বিজাতীয় পক্গপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়। 
যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাহাও ভাল ছিল। 
এক্ষণে অবাধে বিস্তার বিমলঙ্গোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনন্তাপ ! যে 
ইংরাঞ্জদিগের সমকৃতবিগ্ভ হইলেও তাহারদিগের গ্ঠায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া] যায় না। এক 
জন ইংরাজ যে কর্ম করে যদি সেই কর্ম একজন বাঙ্গালি নির্বাহ করেন তাহ! হইলেও তাহার 
বেতন সেই ইংরাজের স্তায় হইবে না, সমান বেতন পাওয় দুরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ 
হইলেও সে পদ তাহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে ফি বিজাতীয় পঙ্গপাত বল না। এক্ষণে 
একবার আকবর বাদসাকে ম্মরণ করি, স্াহীর সময়ে যোগাবাক্তি হইলেই রাজোর গুরুতর 
কর্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুনলমান্দ তাহার বিচার ছিল ন।। তাহার 
নিকট বিদ্যাই পুজা হইত, যেমন একচন্ত্র গগনমণ্ডজে উদয় হইয়। পৃথিবীর সকল অপ্ধকাঁর 
হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়! পূর্বমত মুদলমানদিগের, রাজবর্্দ অনভিজ্ঞতা। রূগ যে অঙ্গকার 
ছিল, তাহ! হরিয়াঁছিলেন দেখ বাবস্থাপক কৌননলে এক্ষণে প্রাদিগের কোন হাত না থাকাতে 
কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচার কালে প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না ইহাতে তাহার! 
কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও স্তব্ধ থাকে পরন্ধ মুনলমানপিগের প্রতি কোন 
দোষারোপ কর! যাইতে পারে ন! তাহারা ঘে কালে রাজ! ছিল দে কালে অসভাতাই সবল 
ছিল কিন্তু এইক্ষণে অনভাত। দূর হইয়। সভ্যতার দোপান বদ্ধিত হইতেছে | আমাদিগের 
বৃটীশ গবরণমেণ্ট সভা বলিয়া লোকবিখাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে 
এ বিষয়ে গবরমেন্ট সভা বলিয়। পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্ভ1 পাঁইবেন। 


এবিস্যোৎসাহিনী পত্রিকা*র ফাইল।-- 


রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরি :_-প্রথম 1 জীত্রজেক্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
ও দ্বিতীয় সংখা1। 


সাহিত্য-বার্তা 


[ যেজাতীয় গ্রন্থ ও প্রবদ্ধ সাহিতা-পরিষদূত্রস্থাবলী ও সাহিতভা-পরিষং-পত্রিকায় সাধারণত; প্রকাশিত 
হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নান! স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও 
প্রবন্ধ, তথ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিতাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রশ্থ ও প্রবন্গের তালিকা ও 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নাহিতা-পরিবৎ-পন্রিকার “সাহিতা-বাতণ? অংশে প্রতি তিন মান অন্তর প্রকাশিত হউনে। এই 
অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য--উহাকে বাঙ্গাল। ভাষার সমনাময়িক মৌলিক আলোচনার নিগুত 
ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জগ্ত নাহিতাকবর্গের সহযোগিত। ও সাহাষা বিশেষ ভাবে প্রার্থন। কর যাইতেছে | 
পত্রিকাধাক্ষ। ] | 


সাহিত্য 


গ্াবন্ধ 


শ্রীমন্মধনাথ ঘোষ--বলদেব পাঁলিত। ভারতবর্ষ, পৌষ :৪৩, পৃঃ ১১৬-২০। 
উনবিংশ শতাব্দীর এই বাঙ্গালী কবির ও তাহার কাবোর পরিচয়। 
শ্রীযতীন্দ্রমোহুন ভ্টাচার্য্য-_গৌড়ীয় বৈষ্ণবসশ্মিলনী গ্রন্থাগ।রে রক্ষিত বাঙ্গাল! 
হস্তলিখিত পুথির পরিচয়। প্রবর্তক, পৌষ +৪৩, পৃঃ ৩২১-৩। 
পাচথানি বৈষ্ণব পুথির বাহিক পরিচয় আগ্যান্ত নাদে শি। 
শ্রীকমিনীকুমার রায়--পাল।গানে মানুষ ও প্রকৃতি । বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ৪৩, 
পৃঃ ৬৩৪-৪০ | 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত “মৈমনসিংহগীতিকা' ও পূর্দবঙ্গগীঠিকা? নামক প্রকাশিত 
্রশ্থের গীতিকাগুলির মধো মানুষ ও প্রকুতির নিবিড় সম্পর্ক এবং একের উপর অন্যের প্রভাবের যে নিদর্শন 
পাওয়া যায়) তাহার আভান প্রদান । 
শ্ীহ্ধীরকুমার মুখোপাধ্য।য়__বাংলা পদ্যসাহিত্যে হাম্তরস। ভারতবর্ষ, পৌষ +৪৩, 
পৃঃ ১৪০-৭ | 
বিজয় গুপ্ত, মাধবাচার্ধা) কবিকক্কণ, রামেশ্বর ভট্টাচার্ধা, ভারতচজা, এন্ট,নি ফিরিঙ্গি, গোপাল উড়ে, 
কৈলাস বারুই, দাশরথি রায়, ভোল! ময়রা, ঈশ্বর গুপ্ত ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অগ্ত কয়েক জন কবির রচনা 
হইতে হান্ঠরসের আংশিক নিদর্শন উদ্ধার । 


ইতিহাস 
গরস্থ 


প্রীকুপ্জগোবিন্দ গোস্বামী__ প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্*জো-দড়ো। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়-প্রকাশিত। ৃ 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা৷ [ তৃতীয় সংখা। 


প্রত্ততত্ববিভাগ কর্তৃক হরপ্প!, মোহেন্-জো-দড়ে। প্রভৃতি স্থান খননের ফলে প্রকাশিত সভাতার 
নিদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। | 
রামরাম বন্থ-_রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র । শ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত রামরাম 
বহর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রস্থপঙ্জী সহ । দুত্রাপ্য গ্রস্থমালা--৩। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, 
২৫২১ মোহনবাগান রো, কলকাতা! । 
১৮০১ খষ্টাব্ধ প্রকাশিত গ্রন্থের পুননুক্্রণ। 


পাবন্ধ 


প্রীব্রজেন্রকিশোর রায় চৌধুরী-_ভারতীয় সঙ্গীত। ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৪৩) পৃঃ 
৭১৩-৭১৬ 7) ভারতীয় সঙ্গীত; অগ্রহায়ণ ৪৩১ পৃঃ ৯৩৫-৭ 7; ভারতীয় সঙ্গীতের যুগবিতাগ, 
পৌষ +৪৩, পৃঃ ৮২-৩। 
ভারতীয় সঙ্গীত সন্ব্গে আধুনিক কালে কৃত আলোচনার আভান প্রদানপূর্বক এইরূপ আলোচনার 
প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনত। প্রতিপাদন ও ইহার যুগচতুষ্টয় (প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
মধা যুগ, মুসলমান যুগ ও বর্তমান যুগ ) নিদেশি। 
শ্রীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিবমৃদ্তি। ভারতবর্ষ, পৌষ ০৪৩, পৃঃ 
২৫-৭। 
বিক্রমপুরের আপরকাণি খ্ামে প্রাপ্ত ও আরিয়াল গ্রামের চিক্রপালায় রক্ষিত সদাশিবমূর্তির বিবরণ। 
শ্রক্ষিতীশচন্ত্র সরকার-_-উত্তর-বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস। তারতবর্ষ, পৌষ +৪৩) পুঃ 
১৩৮-৯ | 
উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীন কালের নিদর্শন-_মুদ্রা ও-তাম্রলিপির সংক্ষিপ্ত দিগ্দর্শন | 
গ্রীবিমলাচরণ লাহা-- প্রাচীন ভারতের ব্যাধি। ভারতবর্ষ, পৌষ 28৩, পৃঃ ১৪৯-৫০। 
বৌদ্ধনাহিতো প্রসঙ্গত; যে সমস্ত পীড়া ও তাহাদের উপশমের যে বাবস্থার উল্লেখ পাওয় যায়) তাহাদের 
বিবরণ। 
মোহাম্মদ কে, টাদ--মোসলেম জগতে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা । মাসিক মোহাম্মদী, 
অগ্রহায়ণ ৪৩, পৃঃ ৮১-৮। 
পারস্ত, বোগদাদ প্রভৃতি স্থানে মুনলমান নরপতিগণ-প্রতিষ্টিত কয়েকটা?দাতবা চিকিৎসালয়ের বিবরণ । 
এনামুল হক-_বঙ্গে ইস্লাম বিস্তার। মানিক মোহাম্মদী, কান্তিক 2৪৩, পৃঃ ৪৮-৫২) 
অগ্রহায়ণ ৮৪৩, পৃঃ ৯৯-১০৪ ) পৌষ +৪৩, পৃঃ ১৫৩-১৬০। 
৮০০ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টান্খ ও ১২০০ হইতে ১৩৫০ ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত বাণিজা, রাজাবিস্তারটও ধর্ম প্রচারের 
উদ্দেষ্তে বাঙ্গালায় আগত মুসলমানগণ কর্তৃক ধর্মপ্রচারার্থে কৃত কাষোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 
প্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-_বুধিষ্টিরের সময়। ভারতবর্ষ, পৌষ ১৪৩, পৃঃ ১-৯। 
কুরু-পাওবের হুদ্ধবংসর এবং পঞ্চ পাওব ও ছুর্য্যোধনের জন্ম ও সৃতাসময় নিরপণ। 
শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ__-(১) রাজা রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন (১৭৯৭-১৮১৪)। 
প্রবাসী, কান্তিক +৪৩, পৃঃ ৩২-৪৩। (২) মাতা-পুত্র। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ৪৩১ পৃঃ ২৬৪-৭*। 
(৩) গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী। প্রবাসী, পৌষ 2৪৩, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৪। 


বাধ ১৮১] সাহিতাবার্ত রঃ 


প্রধানত; মোকদমার কাগজপত্র অবলম্বনে রাজ! রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে বিষিধ 
তথা সংকলন। 
শ্রীচিন্তাহরণ চত্রবর্তী--তন্ত্র ও বাঙালী। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ৪৩, পৃঃ ২৬১-৪। 
তান্ত্রিক আচার ও তাস্ত্রিক সাহিতোর সার! ভারতময় বাপকতার নিদর্শন । 
শ্রযামিনীকাস্ত সেন__বাংলার চিত্রকলা । বিচিত্রা, কাত্তিক ৪৩) পৃঃ ৪৪২-৭। 
বাংলার চিত্রকলার বৈশিষ্টা নিদেশি। 
শ্রীধামিনীকাস্ত সেন-_ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের মরীচিকা। মাঁসিক মোহাম্মদী, 
কান্তিক ৮৪৩, পৃঃ ২৫-৩২। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম স্থাপতা-নিদর্শনসমূহের বৈচিত্রা ও বৈশিষ্টা আলোচন।। 
মণিবর্ধন--প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের রূপ, রস, আদর্শ ও তাবসম্পদ। প্রবর্তক, কা্তিক 
৪৩, পৃঃ ৭৪-৮। 
প্রাচীন ভারতীয় নৃতোর বৈশিষ্টা প্রতিপাদন। 
প্রীঅজিত ঘোষ মজুমদার-_অগস্তযযাত্রা । প্রবর্তক, কান্তিক +৪৩, পৃঃ ৮৬-৯০। 
ভারতের সর্বত্র ও বৃহত্তর ভারতের নানা স্থানে অগন্টোর অনষ্ঠপাধারণ প্রতিষ্ঠার পরিচয়। 
প্রীহরিদাস মিত্র--দেবী দশভূজ! | বঙ্গপ্রী, কাত্তিক +৪৩, পৃঃ ৫২৫-২৯। 
নান' স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন মুর্তি অবলম্বনে দেবী দশভুজ। দুর্গার পূর্ববূপ নিরূপণ । 
প্রীশাস্তিদেব ঘোষ__-সিংহলের উৎসব কাত্ডিনৃত্য বা “উদারানাটুম্‌।' প্রবাসী, কাত্তিক 
?৪৩, পৃঃ ১০৭-১১৪। 
কাণ্ডিনতোর বিবরণ ও ইতিহাস আলোচন! । 
পীগ্রবোধচন্ত্র বাগ চী-_-ভারত ও মধ্য এশিয়া । বঙ্গত্রী, কান্তিক 2৪৩, পৃঃ ৫৭৩-৭ ; 
অগ্রহ্থায়ণ "৪৩, পৃঃ ৭২৩-৬ ; পৌষ. পু ৭৮৫-৯২। 
মধা-এশিয়ার অন্তর্গত খোটান, নিয়, মিরান, তুম্চুক, কুচী। ভরুক, অগ্নিদেশ, তুন্হোয়াং প্রস্তুতি 
স্থানের পুরাবৃত্ত ও তথায় প্রাপ্ত প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন আলোচন!। 


শ্রীকালীপদ ঘটক--সাওতাল জাতি ও তাহাদের নাচগান। মাসিক বন্ুমতী, 


অগ্রহায়ণ "৪৩, পৃঃ ২৪৩-৫০। 
সাঁওতালদিগের জীবনযাত্া। ও আমোদ উৎসবের বর্ণন। প্রনঙ্গে কতকগুলি সঙ্গীতের সংগ্রহ। 


শ্রীবজদয়াল বিদ্যাবিনোদ ও প্রীরামমোহন নাথ--নিধনপুর-তাভ্রশাসন এবং বঙ্গদেশীয় 


কায়স্থ ও বৈস্তগণের পদবী । তারতবর্ষ, পৌষ +৪৩, পৃঃ ৬৩-৯। 

নিধনপুরে প্রাপ্ত ভাম্ষরবর্মীর তাত্রশাসনে দানীয় ব্রাঙ্মণগণের নামের অস্তে দ্ত। সোম, নাগ, সেন, 
পালিত, যিজ্জ প্রতৃতি পদ দৃষ্টে বাঙ্গালার কায়ন্থ ও বৈদ্াগণকে নাগর ব্রাঙ্মণদিগের বংশধব বলিয়া প্র-পাদন 
করিবার জন্ত প্রচারিত মতবাদের প্রতিবাদ ও এই পদগুলি পদবীশ্চক নছে--নামবাচক পদের অন্তমাত, 


এইরূপ মতস্থাপন। ৃ 
শ্রীপ্রভাসচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--বালির ইতিহাস। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ”৪৩, পৃঃ 


১৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তৃতীয় সংখা? 


৮৯২-৬| [ প্রবন্ধের পরিবর্ধিত সংস্করণ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে গ্রন্থকার কর্তৃক পঞ্চাননতলা 
স্বীট, বালী পোঃ, জেল! হাওড়া হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ]। 
কলিকাতার সন্নিহিত বালি নানক স্থানের প্রাচীন ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত দিগৃদর্শন | 
শ্রীহরিদাস পালিত-_পু্ননগর, পুণ্ু নগর, পৌগু-র্ধন ও পাণ্ডনগর এবং পাগয়া বা 
পেঁড়ো। ভরতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ৪৩, পৃঃ ৯৫৭-৯। 


মহান্থানের মৌধব্রাঙ্গী লিপিতে প্রাপ্ত পুঘুনগর পুণ্তনগরাদি নামে প্রসিদ্ধ স্থান হইতে পৃথক, এই মত 
প্রতিপাদন। 


প্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বন্থমতী; পৌষ *৪৩) 


পৃঃ ৪৪১-৩| 
হুগলী জেলাস্তর্গত বৈষ্যবাটা নামক গানের পুরাবৃত্ত আলোচন।। 
দর্শন 
প্রবন্ধ 


প্রীনরেঙ্্রচন্্র ভট্টাচার্য্য গ্রাচীন পুথি। বঙগত্রী, অগ্রহায়ণ ”৪৩, পৃঃ ৬৪৮-৫৩। 
ষড় দর্শনসমুচ্চয় নীমক গ্রন্থের পুথির তালিক1 ও বাঁলিন ইউনিভারসিটির পুথির আছ্যান্ত উদ্ধার। 
শ্রীহরেকষ্চ মুখোপাধ্যায়--্ীপ্রীচতী প্রসঙ্গ । প্রবর্তক, কার্তিক 2৪৩, পৃঃ ১১৭-৯। 
দেবীশুস্তনিশুস্ত-সংবাদের দার্শনিক রহস্ত বিশ্লেষণ । 
রীদর্ধাশস্কর মহলানবীশ-__প্রহেলিকা জগৎ। প্রবর্তক, বাঁত্তিক ৪৩) পৃঃ ৯৩-৭। 
মনোমিতিজ্ঞ (83080)960:) বাক্তিগণের অলোঁকিক শক্তির নিদর্শন প্রদান প্রসঙ্গে প্রাণিমাত্রের 
মধো জ্ঞানের বাপকতা প্রতিপাদন। 
শ্রীরণজিংচন্ত্র সান্তাল--গ্রাফোলজী ও মানুষের চরিত্র। ভারতবর্ষ, পৌষ +৪৩, পুঃ 
৪০-২ 1 
হম্তলিপিবিদ্যার বিবরণ ও ইহার ইতিহাস লোড | 


বিজ্ঞান 


গ্রন্থ 
শ্রীজানেন্দ্রলাল ভাছুড়ী--প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা । প্রকৃতি কাধ্যালয়, ৫০নং নং কৈলাস 
বোস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা । 
বিভিন্ন বাক্তি কর্তুক বিভিন্ন সময়ে নিরপিত পরিভাষা সমালোচনান্তে নির্ধারিত ও প্রকৃতি পত্রিকায় 
কয়েক বদর যাবৎ সংকলক কর্তৃক প্রকাশিত পরিভাষাগুলি বর্তমানে উল্লিখিত গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রবন্থা 
শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য্য-_লাল পিগীলিকার জীবনেতিহাস। প্রকৃতি, ১৩। ১৬৯-১৮৪। 
লাল পিপড়ার জীবনযাত্রার বিবরণ । 
শ্রীন্বধীরকুমার বন্থ্‌--বর্ণবিভ্রম | প্রক্কৃতি, ১৩। ৯১৭-২২১। 
বর্ণের চুঞ্জ জ্ঞান সম্বঙ্ধো মানুষের অক্ষমতার কারণবিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের আলোচন]। 


নি | ৪ বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদৃগ্রস্থাবলী রঃ 


 (মুল্যতালিকা__পরিষদের নাস্য ও সাধারণের পক্ষে) 


১।.চণ্তীদাস-পদাবলী ১ম খণ্ড, 
সম্পাদক শ্রীহরেকষ মুখোপাধ্যায় 
ও ডক্টর শ্রীন্রনীতিকুমার চট্টো- 
. _ পাধ্যায় ২৪০ ও ৩২ 
২। ভ্রীগৌরপদ-তরজিণী, নব-সংস্করণ, 
সম্পাদক শ্রীমুণালকাস্তি ঘোষ তত্তি- 
ভুনা, : ৩|* ও ৪1০ 
৩। দ্ীপ্রীপদকল্পতরু, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত--৫১ও এ* 
৪ চণ্ডী স্রীকষঃ 
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত-_ 
ঠ দ্বিতীয় সংস্করণ ৩২ ও ৪২. 
৫| অংকীর্তনাম্থত--দীনবন্ধু দাসের 
্ীমূলাচরণ বিগ্ভাতৃষণ সম্পাদিত 


চক্রবর্তী 
৯২ ১০ 


অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহরণ 
সম্পাদিত... 
৭। রূসকদন্ঘ-_.কবিবল্লভ-রচিত 
অধ্যাপক . প্রীতারকেম্বর ভট্টাচার্য্য 
ও মা প্রীঘাশুতৌষ চট্টোপাধ্যায় 
১২৩ ১॥০ 
৮। বলয় ১:০-ন ইতিহাস 
শরীব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত-- 
১5 ১০ 
৯ লেখমালানুক্রমমী (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ) 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ।, ০ 
১০। গীর় সভ্যতার 
| ( 201206) 
অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১৬, ১॥০ 


১১। নেপালে বাঙ্গাল! নাটক 


শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
.. অম্পাদিত ১২১ ১০ 
৯২। | জ্যোতিবদর্ | 
 শরঅপুরচজ দত্ত প্রণীত ১২, ১৯ 
১৩ ৃ ৮ কথ! | 
 পুলিনবিহারী; দত্ত প্রণীত, ২, হা 





১৬ বাতির রঃ 
_ লা টহাাঙদীটিা শার্শা 


১৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথ 
শ্রীবজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 


প্রথম খণ্ড" ২৬ ও ২০ 
দ্বিতীয় ৭ ৩২ ও ৩০ 
তৃতীয় খণ্ড ২০ ও ৩৯ 


১৫। হুরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে 
ডক্টর ্রীনরেন্ত্রনাথ লাহা এবং 
ডক্টর শ্রীন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ৪৯3 ৫২. 
১৬। স্যায়দর্শন-__বাগ্তায়ন ভাব 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্ক- 
বাগীশ সম্পাদিত, & খণ্ডে সম্পূর্ণ 
৬|০ ও ৮॥০ 
১৭1: 170601-1)001 60 06 901111)60168 11) 
61) 101056018 01 0106 7%11010% 
৭৮)108 12215180--মনোনোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় ৩ ও ৬৬. 
১৮। জঙ্গীতরাগকল্পদ্রম, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
শ্রীনগেন্জনাথ বহু সম্পাদিত ৫৭ 
১৯। উদ্ভিদূজ্ঞান ২ খণ্ডে পূর্ণ 
শ্রীগিরিশচন্্র বন প্রণীত--১॥০ 'ও ২০ 
২। কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন 
প্রীবসস্তরধ্ীন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ 
সম্পাদিত ৩১ ১৭. 
২১। মহাভারত (আদিপর্র ) 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শা 


সম্প।দিত ২৬১ ৩৬ 
২২। প্রীকষ-মঙ্গল 
প্রীতারা প্রসন্ন তট্টাচাধ্য ৮৬৫ 
হু ৮1 $ নু] 
২৩। গোরক্ষ-বিজয় - 
"  শ্রীাবুল করিম সাহিত্য-বিশারদ 
ৃ সম্পাদিত পে, 
[২৪ সংস্কৃত পুথির বিবরথ 
| অধ্যাপক শ্রচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
সম্পাদিত ৫২) ৬1০ 
২৫। দেশীয় সাময়িক পত্রের | 
প্রথম খণ্ড. 


 প্ীরজে্রনাথ কন্যযোপাধ্যায় --২২ 


৬) জা? হারা মক্ির 
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স্বাস্থ্য, শন্তি ৫ বি 
কামনা! করে 


সেবনে সর্ববিধ দৌর্বল্য দুর হয় 
শরীর সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয় 


কঠিন রোগ ভোগের পর 


ঢেলহিনভ্ভিন 


ব্যবহারে শরীর তাড়াতাড়ি 
সারিয়া উঠে 





সুতির রি বার্ধক্য বা৷ অন্য কারণে 
 'সামর্যের অভাবে, শারীরিক ও মানসিক 
| অবসাদে চেলেসি্ভিলন সমান হিতকর 


বেঙ্গল, কেমিক্যাল পর বি 


| ইনি িিনিি...এেিনিটিিনিটিনিনি টিটি নটি 


ঈ 


| ২১ নং বলরাম ঘোষ স্রাট, কলিকাতা পুরাণ গ্রেস চর 
.. জীপুরণচজ মঙ্দী ও কালিদাস ক্সী কর্তৃক মুত |. 
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বীযমাহত্য-গরিষদের ব্ানিশ বর্ষের কর্মাধ্মগ 


চিনি ৪৬ সক এম এডি লিট্‌ 
সহকারী সভাপতিগণ 
্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধায় এম এ ঞীযুক্ত। অনুরূপ! দেবী 
রায় প্ীযুক্ত জলধর সেন বাছাছুর যুক্ত মুণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিস্ৃধণ 
শরীযুক্ত'রাজশেখর বন্থ এম এ যুক্ত মন্থমেহান বনু এম এ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা! এম এ, বি এল, মহামহোপাধ্যায় প্ডিত জীযুক্ত হরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ 
পি-এইচ ডি * | 
সম্পাদক--অধাপক ক্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিদ্যাভুষণ .. 
| সহকারী সম্পাদকগণ | 
শীযু্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত সাহিত্যব্ধ শীযুক্ত দিগিক্লানাথ কাব্য-বাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আমূর্বোদশাস্ত্রী ্রীযুক্ত সবধাকাস্ত দে এম্‌ এ, বি-এল 
ভিষক্রত্ব এল এ এম এদ্‌ 
পত্রিকাধাক্ষ--অধ্যাপক শ্রীধুক্ত চিদ্তাহরণ চত্রবর্তী ক্লাবাতীর্থ এম এ 
চিত্রশালাধাক্ষ-_-ডক্টর প্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম ঞ বি এল) পি-এইচ ডি; ডি লিট 
রস্থাধাক্ষ-্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী - 
কোবাধাক্ষ--জ্ীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত, এম-আর-এ-এস, 
পুথিশালাধ্যক্ষ--অধ্যাপক প্রীযুক্ত মণীন্ত্রমোহন কষ্ট এম এ 
আয়-বায়-পরীক্ষক ৃ 
জীযুক্ত বলাইটাদ কু ধি এন্‌-সি। জিডি এ আর এ  শ্রীষু্ত ভূতনাথ মুখোপাধায় এফ-আর-এস 


ত্রিচত্বারিংশ বর্ষের কার্ধ্যনির্রবাহক-সমিভির সভ্যগ্ণণ 


১। অধাপক রায় ্রীযুজ খগেন্রনাথ মিত্র বাহাছুর এম এ ২) প্রীযু্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, 
ও। প্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোন, ৪1 হ্ত্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্ধ এম এ ৫।| অধাপক ক্রীযুক্ত বিনয়কুমার 
সরকার এম এ ৬1 শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ! এম এ বি এল, ৭1 শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। &। 
অধ্যাপক গ্র্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ এম এ, ৯। শ্রীযুক্ত চারচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম এ। ১০ শ্রীযুক্ত প্রফু্কুমার 
,সরকার বি.এল, ১১। অধ্যাপক ক্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাবাতীর্য এম এ ১২1 যুক্ত কেদারনাথ 
চট্টোপাধায় বি এস-সি, ১৩। শ্রীযুক্ত পরিমল গোম্বামী এম এ ১৪1 কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ 
তর্কতীর্ঘ, পণ্ডিতস্থৃষণ, ভিষক্শিরোমণি, শীর্বী) ১৫। জ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ ১৬1. অধ্যাপক 
্রীযুকত হ্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি-লিট,। ১৭। অধ্যাপক প্রীযুক্ত অনাথনাথ বহু এম এ, 
১৮। প্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধায়, ১১। প্রীযুক্ত অনাথগোপাল দেন এম এ) ২*| প্রযুক্ত যোগেশচজ্ 
বাগল -বি-এ। ২১। স্ীযুক্ত ছুরেন্রজ্র রায় চৌধুরী ধর্মভৃষণ। ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাশুতোব 
চট্টোপাধ্যায় এম এ) ২৩ ্ শ্রীযুক্ত ললিতকুষার চট্টোপাধায় বি-এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন 
মুখোপাধার। ২৫। প্রযুক্ত সভীশচন্ত্র আঢা। ২৬। প্রীযুক বীচ রায় চৌধুরী বি-এল, সলিসিটর, 
২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্ত্র ঘোষ। 


ত্রিচত্বারিংশ ভাগ]. [ চতুর্থ সংখা। 


_সাহিতা-পরিষৎপত্রিকা 


€ভ্জন্সাহিনক্ষ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবতী 


(প্রবঙ্গের মতামতের গন্য পত্তিকাধাক্ দায়ী নেন ) 


১। শ্রীকষ্ণকীর্তনের রচনাকাল-_ শ্রীবসত্তরপ্রন রায় বিদ্বদ্বল্ল ৮০১৩৯ 
২। শাহ মোহাম্মদ সগীর-. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এম্‌ এ, পি-এচ ডি *** ৯৪২ 
৩। মহাতারতে স্থানীয়মানতত্ব_ ডক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসি তত ১৬১ 
৪। বাংলা. অক্ষরে মুক্ত 

প্রথম বাংল! অভিধান-_ শ্রীসজনীকাস্ত দাস | ১১০ ১৬৩ 
৫ | ছ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী ্‌ 

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার_-- শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১ ১৭১ 
৬। বঙ্গতাষায় রচিত প্রথম 

ইংরাজী ব্যাকরণ” (আলোচনা) ঞঁ ৭৭১৮৪ 
৭। সাহিত্য-বাত৭1-- পত্রিকাধা ক্ষ ১৮৬ 
৮1 ভ্রম সংশোধন ছি. ভিত 





এডওয়ার্ডম টনিক 





পরিষদ্‌ গ্রন্থাবলী 


সংবার্দপজ্জে সেকালের কথা৷ 
প্রথম খও্ড--দ্বিতীয় সংস্করণ ( যন্ত্স্থ) 


চারি বৎসরের মধ্যেই এই গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় ইহার দ্বিতীয় 
স্বরণ প্রকাশিত হইতেছে । এই সংস্করণে গ্রস্থ-সম্পাদক শ্রীবুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বছ নুতন বিষয়, টীকা-টিগ্লনী ও সেকালের সামাজিক চিত্র সংযোজন করিয়া 
্রশ্থখানি সর্ধাঙ্গন্ন্দর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শীপ্্রই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে । 


শ্রীকষ্ণকীর্তবন 


[119 1980909910৮ 1099 07109 8%8110 69৮9] 6109 6৮০০০1৪ ০ ০108 
07:00861) 079 010 215. 870 10007 00059101% 6০ 908:996 6179 168,917089 ০: 
118 25৮ 90161017) 1 89৬9৮] 08889. [79 1898 8190. 1951990 6178 770699 /101011 
199 0008,810081]5 19917 171010০0590. 1১5 6179 12967010120 15991) 17796911519, 1109 
+7070-10099 17898 9190 10991 117909 61001008115 ০0080101969. _-11026715 706626%, 
406, 1996. 


চণ্ডীদাস পদাবলী 


901701879 আ1]] 1১6 69] ০ 00500 [00960160151 10: 01106 079 
19801116801 10010081009 62680% 69য68 121 0161081 1006-00695, 176 19000 
৪819969 17800921 90191076170 190019178068. 71019 90161017) 711] 199 5 6:০৪ 
9012101006107 6০ 6179 106669% 19০/19769 800 910089012,6107 ০ 13610811 190969 
270 095০699৭.--7776 116) 286926%), 9. 193৭. 


[119 17970 1510007 01006768197 1১5 61760) 1[079 9016059 ) 10 901196108 
১1009 1198. 091)0916690. |) 01997) 0010762:5 ০% 619 90022658010. 9919০1126 
০::18)68 10191) 029 12910982009, ০০১১, 7183 161 1)9,28119]9 111 019 11960৮5০101 
[)0101108,010908 ০01 ০010 9109,00169 666৪, 1192671 26960, 406 1990. 


ভ্রী্রীগৌরপদতরঙ্িণী-_ 


[1019 9016101,১,,,, 11258109922 81017091790. 005 ৪, 61:0:০0001) 0৮910780110 01 0106 
80900176০01 8061)075 11018 1008 10991). 117805 01)-6০-996৪ 105 619 10600006107) 
0 10107709010 1020081066০ 11676 105 8৮009 90110188 ০0 1156106 0008910178 
811098 618 70191105610), 01 6109 7506 90161071106 22698610, 406. 1990. 


সংস্কত পুথির বিবরণ 


তালিকাখানি পরিষৎ সংগ্রহ সঙ্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ ।.*.***বর্তমান গ্রস্ 
প্রকাশে পরিষদের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল। যে সমস্ত রদ্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে 


লুক্ধায়িত ছিল এই তালিকা-্রস্থ তাহা! প্রচারের দবশেষ সহায়তা করিবে ।- প্রবর্তক, ভাদ্র, 
১৩৪৩ । 


০৯০৯০] 0068,,১০১, 10730 3 71611 106979961008---71510817051807980177 275 
099178805 8851750 চি 4 12717502700, 282022681901557746 0০71606. 


কাসিজসারাব্লারঞ্ে ন্বাহ লাল ল্ক্ষঞ্থা 
ঠাকুরমার ঝুলি 


উষারাগের মত উজ্জ্বল নূতন রাজসংস্করণ-_দেড় টাক! 


ই্বীক্ষাত্লিকান্ন ল্লান্স হুন্বিস্ণেখন্স এ্রলীভি 


গীতা-লহুরী 


গীভার এমন সরল, ছন্দোবৈ চিত্রাময় অপূর্বব বঙ্গানুবাদ কি পড়িয়! দেখাবেন না? মুলা বার আন। 


এ্রীভ্তল্বভ্ভুত্ভি ল্লাম্্ ঙ্কত্লিভ্ভ সজ্্তি্ি গগনে স্বহ 


কথিক। 


তক্তমাল, বৌদ্ধজাতক, পঞ্চতগ্ছ। ঈশপের নীতি-কাহিনা, প্র/চীন বঙ্গ-নাহিহা) পুরাণ, বৈদিক 
সাহিভা, রাজতরঙ্গিণী, কধাসরিংসাগর, রাজগ্রান। নে ভালপঞ্চবি'শভি ও নানাদোশর ইতিহান 
হইতে সংগৃহীত । মুলা বার আনা 


ছি 5ালগেতক্র পান্ব জিম্পিছ, হ্হাক্উস্্‌, 
৩৮ নং ভি, এল, রায় রী, কলিকাতা 


সি, কে, সেন এণ্ড কোর 
*্ুক্ন্ক ওলচাল্র ল্িক্ভাঞ্গ 


জাতীয় সাধনার একদিক উজ্জ্বল করিয়াছে। 
জগতের যাবতীয় চিকিৎসা গ্রন্থের মূল ভিত্তিন্বরূপ মহা গ্রন্থ 


চরক সংহিতা 


চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আযুর্কেদ-দীপিকা" ও মহামহো- 
পাধ্যায় চিকিৎসক-বর গল্গাধর কবিরদ্ব কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্ল-কল্পতরু' নাঙ্গী 

ইীক্কাজ্রল্ হ্রিভ্ভ- ছিম্বজ্বালন্সান্কন্দে 

উৎরুষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বার সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সহ্কলিত 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র সুত্রস্থান, মূল্য ৭॥০, ড।কমাশুল ১৩/* 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়/ভিধানস্থানঃ মূল্য ৬॥০) ডাকমাস্ুল ১৩/*, 
তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮২, ডাকমাশুল ১/৩০ 
সমগ্র ৩ খণ্ড একত্রে ১৮২ মাশুলাদি স্বতন্ত্। 
তিন 5 লন ৩৬ ০ককাহ5 লিমিটেড । 


২৯১ কলুটোলা ; কলিকাতা । 








শাস্ত্রের 


ুর্কেদ 
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৪১০51, ১০৫৩ ৬১:১০ 


নবযুগে 
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ন্বিিলজন্ুছ্মান্ল ন্লন্কান্লেশ্ন বালা নব 
একালের ধনদৌলত ও অর্থশান্ত 

প্রথম ভাগ নয় সম্পদের আকার-প্রকার, 8৪০ পৃষ্ঠাঃ মূলা ২*। 

দ্বিতীয় ভাগ ?--ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়। খুটা॥ ৭১০, পৃষ্ঠা। ৪৪ট1 ছবি, মূলা ৪২ । 
নয়। বাঙলার গোড়াপত্তন 

প্রথম ভাগ £ জ্ঞানকাণ্ড, ৫৩* পৃষ্ঠাঃ ১৫ট। ছবি, মূলা ২ 

দ্বিতীয় ভাগ :-_কর্খ্কাও) ৪৫০ পৃষ্ঠ মূলা ২২। 
বাড়তির পথে বাঙালী, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি, মূল্য ৩।০। 
স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি ( জান্মাণ গ্রন্থের তর্জম। ), ২৩০ পৃষ্টা, ২২। 
ধনদৌলতের বূপান্তর (ফরাসী গ্রন্থের তর্জম। ), ৩১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০। 
পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্ (জান্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জম। ), ৩৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০। 
হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩২। 
“বর্তমান জগও”- গ্রস্থাবলী ( বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ) 

ষষ্ট খ্-_বর্তমীন যুগে চীন সাআঞজা, ৪৫০ পৃষ্ঠাঃ ৫০ট। ছবি, মূলা ৩৯ । 

সপ্তম খণ্ড_চীন। সভাতার অ, আঃ ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা? মূলা ১৯ 

অষ্টম খণ্ড-পাযারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃঠাঃ মূলা ২৯। 

নবম খণ্ড, -পরাজিত জাশ্মাণিঃ ৭০০ পৃষ্ঠা) ৯৪টা ছবি, মূলা ৬৯। 

দশম খণ্ড নুষটট্নার্লাগু, ৭৫ পৃষ্ঠ, &টা। ছবিঃ মূলা ০ | 

একাদশ খণ্ড_ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্টা, ৬ট1 ছবি, মূলা ১1৫ । 

দ্বাদশ খণ্ড) + ছুনিয়ার আবহাওয়া। ২৮০ পৃষ্ঠাঃ মূলা ২২ 


বি সিংহ আগ কোৎ, ২৯ কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা । 
91888889538 





প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির । 


ইহ! একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনক্রতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি 


আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল-_ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া 


লাইনের জীরাট স্টেশনের প্রা অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির। এখানকার মাছুলীতে সন্তান হয় ও 
রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন । 


ব্লাগড় পোঃ 


সেবাইত-_গ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 


কুঁচের তৈল 


কেশরোগ-চিকিৎসক ডাঃ এন, জি, বস্তু এম বি আবিষ্কৃত ও বহু পরীক্ষিত টাক, কেশ- 


পতন, ইত্যাদি কেশ-রোগের এরূপ মহৌষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১২। তিন শিশি 
২॥*। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। | মর 


স্ামবাজ্তার মার্কেট ( দোতাল। ), কলিকাতা । 


স্্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল 


শ্রীযুক্ত সুকুমার দেন তাহার সদা-গ্রকাশিত ব্রজবুলীসাহিত্যের ইতিভান (4. 1118:01 ০ 
1312190011 14166126016) 08108668 0015910, 1938) গ্রন্থের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, 
বিশেষজ্ঞদের মতে শ্রীকৃষ্ককীর্তন পুথির লিপিকাঁল ১৫২৫ খ্রীঃ অঃ| তাহার পরেই লিবিয়াছেন, 
ভাষ৷ সমধিক প্রাচীন হইলেও তন্মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে উহার র5নাকাল গ্রীস্টায় ১৬৭ 
শতাব্দীর শেষ পাদ অথবা! পরবর্তী শতাবীর প্রথম পাদ নির্দেশ করিতে বাধে। এবং শেষে 
মন্তব্য করিয়াছেন, খুব নেকৃনজরে দেখিলেও বইখানাকে ১৫শ শতকের শেষার্দের পূর্ব লওয়া 
যায় না। তাহার যুক্তি,_(১) সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীতে চণ্ীদাসের দানথণ্ড ও 
নৌকাথগ্ডের উল্লেখ থাকিলেও উহা দ্বার! যে গ্রীকুষ্চকীর্তনের দান ও নৌকাখণ্ড লক্ষিত হইয়াছে, ইহা 
বলা সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে গীতগোবিন্দের মহিত উল্লেখে চণ্তীদাদও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া ছিলেন, 
এমনটাই বুৰায়। চত্তীদাদ নামের পূর্বে শ্রী' সংযুক্ত থাকাতেও একটু আপত্তির কারণ 
হইগ্াছে। কেন নাঁ, জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বেই সাধারণতঃ শ্রী" ব্যবত হয়। তাহার অন্যথা 
হইলেও সনাতন গোম্বামী যা'র-তা'র নামের আগে শ্রী' লিখিতে পারেন না । (২) মহাপ্রভুর 
প্রাচিন চরিত-গ্রন্থগুপিতে চণ্তীদাদ ব! তাহার রচিত গ্রন্থের অনুলেখ ৷ (৩) মুরারি গুণের দান-লীলা 
ও নৌকা'-লীলা, রূপ গোস্বামীর দানকেণিকৌমুদী এবং কৰি কর্ণপুরের চৈতন্তচক্দোদয়োজ দান- 
বিনোদের সহিত শ্রীরুষ্কীর্তভনের দান ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনাগত বৈষম্য। 

(১) সনাতনের দৃষ্টিতে চণ্দাস বড় ছিলেন না কে বলিল? এ দ্রান ও নৌকা'-লীলাই যে 
কবিকে বড় করিয়াছিল। সংস্কৃত কবির সহিত ভাষাকবির উল্লেখ দৃষ্টিকটু হইলে কৃষ্*দাস 
কবিরাজই বা তাগা কেমন করিগা করেন? এবং তাদৃশ দৃষ্টাস্তও একাস্ত দুর্নত নহে। 

বিদ্য।পতিশ্চগীদামে! জয়দেব-কবীশ্বরঃ। 
লীল1-শুকঃ প্রেমযুক্তে! রামানন্দশ্চ ননাদঃ ॥ 
গগোবিন্দকবীন্দোহন্তঃ সিদ্ধ; কৃষঃ কবীলকঃ | 
পৃথিবাং ধন্যংপ্যান্তে বর্তন্তে নিদ্ধ-রূপিণঃ ॥ 

(২) এখন দেখা যাঁউক, প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে কে কে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাবিষয়ক 
কাব্যের উল্লেখ বা ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

(ক) জয়ানন্দ মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিতকারদের অন্যত এবং তীহার চৈতন্যমঙ্গল 
_(৫৫৮-১৫৭০ হীঃ অঠ) প্রামাণিকও বটে। তিনি লিখিয়াছেন,-- 
জয়দেব বিদ্যাপতি জার চতীদস | 
প্রকৃষচরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥ 


১৪) 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিক! ও [৪র্বসংখা 


(খ) স্পষ্টতঃ না বলিলেও বৃুন্দাবনদাস তাঁহার টৈতন্তভাগবতে (১৫৫৭ অথবা ১৫৭৩ 
ব্রীঃ অঃ) চত্তীদাদের দানখণ্ড ও নৌকা খণ্ডের যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। 

দানখও গায়েন মাধবানদা ঘোষ ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় গ্রমুকুন্দ মহাশএ। 
কীর্তন করেন প্রভু নৌকায় বেজয়॥ 
(গ) তাঁর পর ক্বষ্চদাস কবিরাজ টৈতষ্ঠচরিতামূতের € ১৫৮১ ত্রীঃ অঃ) একাধিক স্থলে 
শীতগোবিন্দের সহিত বিদ্য/পতি ও চণ্তীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। 
চণ্ীদান বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগ্রোবিন্দ। 
স্বরণ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
গায় গুনে পরম আনন্দ ॥ 
বিদ্যাপতি চণীদাস গীতগোবিদ্ব। 
এই ভিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥ 
- বিদ্যাপতি চতীগান শ্রীগীতগে!বিন্দ | 
ভাবানুরূপ গ্নে।ক গট়ে রায় রাহ নন্দ 

(ধ) নিত্যানন্দদাদ তৎ প্রণীত প্রেমবিলাসে ( ১৬০০ শ্রী; জঃ) লিখিয়াছেন,_. 

বিদ্যাপতি চণ্ীদ।সের কৃষ্লীলাগানে। 
যে শুনেহরয়ে তার মন আর প্র।ণে॥ 
সম্তোব গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত। 
চণ্তীদাসের কৃষ্ণণীলায় হরে সবার চিত্ত ॥ 

সুকুমার বাঁধু এই চণ্ডীদাসকে নরোত্তমশিষ্য মনে করেন। কিন্তু বিদ্যাপতির সহিত একত্র 
উল্লেখ থাকায় সম্ভবতঃ ইনি বড়ু চত্তীদাস। উদ্ধংত -বাকাসমূের লক্ষ্য যে বড়ু, চণ্ডীদাসের 
শ্রীকষ্ণবীর্তন, বাপনা-বঞ্জিত হুইপ বিচার করিলে তাহা বেশ বুঝ| ধায়। মহাপ্রভুর প্রাচীন 
চরিতাখ্যায়কগণের মধ্যে আর কেহ চণ্তীদাসের প্রপঙ্গ করেন নাই, এই হেতুবাদে কষ্চদাসের 
উক্তি অগ্রাহ হইবে, এ কেমন যুক্তি? একই বিষন্ন বা ঘটনার বর্ণনা যে সকলকেই করিতে 
হইবে এমন কোন কথ! নাই। 

(৩) মুরারি গুণ্ডের চৈতন্তচরিতামুতে দান-লীলা ও নৌকালীলা যথাক্রমে গোবর্ধান- 
সান্নিধ্যে এবং মানস গঙ্গায় সংঘটিত হন । দ্ানকেলিকৌমুদীর দান-লীলাও গোবর্ধনপার্ে 
অন্ুঠিত হয়। কিন্তু প্রীরষ্চকীর্ভনের দান-লীল! মথুরার পথে ব! অন্তত্র এবং নৌকা-লীল! 
বমুনায় সম্পন্ন হয়। এই অনৈক] দেখি! সুকুমার বাবু বগিতে চান, সনাতন গোস্বামীর উদ্দিষ্ট 
চণ্ীদাস প্রীকুষ্ণকীর্ভনকার হইলে ব্বপ গোস্বামী দান-লীগা! কখনই অপরত্র ঘটাইতেন ন।। উত্তরে 
বল! যাইতে পারে, লীলাদ্ব বর্ণন| ইতিহাস পর্ধযান্ের নহে। প্রাচীন পুরাণ, এমন কি, ইতিহাসের 
মধ্যেও ত বথে্ট মতভেদ দৃষ্ট হ়। আর রূপ গোস্বামী তাহার পদ্যাবলীতে যমুনায় নৌকা-বিলাসের 
কবিতাই ঝা উদ্ধার করেন কেমন করিয়া? খোঁজ করিলে যমুনার নৌকাবিলাপের বিবরণ বিস্তর 
পাওয়া যাইবে। ন্ুকুমার বাবুর আর এক যুজি, বৃন্দাবন ও মথুরা যমুনার একই পারে। 


বঙ্গ ১৩৪৩" শ্ীকৃষ্ণকীর্তুনের রচনাকাল ১৪১ 
কাজেই নৌকানীল! যমুনার হয় না। অধুনা বৃন্দাবন ও মথুরা যমুনার এক তীরেই বটে ) কিন্ত 
সে কালে বৃন্দীবন ও মথুরার মধ্যে যমুনা প্রবাহিত হুইত। [এবিষয়ে ভাগবত, বিষুঃপুরাণ, 
৬ননালাঁল দে বিরচিত ভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক অভিধানাদি ভ্ষ্টব্য। ] 

সুতরাং শ্রীককষ্ণকীর্ভনের রচনাকাল সম্বন্ধে সুকুমার বাবুর যুজি-পরম্পরা অত্যন্ত হুর্ববল 
বলিতে হয়। 


শ্রীবসন্তরপ্নন রায় 


শাহ মোহাম্মদ সগীর* 
( পঞ্চদশ শতাব্দী ) 


প্রাচীনতম মুললমীন কবিদিগের মধ্যে শাহ মোহাম্মন দগীর অন্যতম। তদ্্রচিত 
গ্যুদুফ জোলেখা* নামক একখানি চমৎকার কাব্যগ্রস্থই তাহাকে প্রাচীন বঙ্গসাছিত্যে অমর 
করিয়া রাখিবে। এই গ্রন্থের ১০৯৪ ম্বী অর্থাৎ (১০৯৪ +৬৩৮ ) ১৭৩২ খ্রীষ্টাৰের একখানি 
প্রতিণিপি এবং পরবর্তী আরও কয়েকথানি প্রতিলিপি আমাদের নিকট সংগৃহীত আছে। 

ইহা একখানি বিরাট গ্রস্থ। প্রাচীন কাঁলে খুব বেশীদংখ্যক কৰি এত বড় বিরাট 
কাব্য রচনা করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় বিরাটু গ্রন্থে কৰি তাহার কোন পরিচয় 
দেওয়ার আবগ্তকত। উপলব্ধি করেন নাই; এমন কি, সমগ্র কাব্যে মাত্র কয়েকটি ভণিতাঁর 
ব্যবহার করিয়াছেন । আবশ্তক ভণিতাগুলি এইরূপ, 

টৈ 


"কহে সাহা মোহাম্মদ ইছুফ জলিখ| পদ 
দেসি ভামা পয়ার বচিত।” 


ছু 
পইচুফ জলিখ কিচ্ছ! কিতাব প্রম!ণ। 
দেসি ভাঁদে মোহুণক্স্দ্‌ ছগিরিএ ভাগ ।” 
৮১০] 
“মোহাম্মদ ছগিতি দের দাস তান। 
তাহ! ছোস্তে বড় ভাগা মোর নাহি আন ॥” 
এই ভণিভাগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, কবির প্রকৃত নাম “শাহ মোহাম্মদ সগীর |” 
ধৰি সম্বন্ধে ইত/ধিক আর কোন সংবাদ জানিবার উপায় নাই। তবে তাহার শাহ" উপাধি 
দেখিলে মনে হয়, তিনি কোন সাধকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
প্রুন্ূফ জোলেখা” কাব্যের ভাঁষ! শ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাবীর “শ্রীকুষ্ণকীর্তন” এবং পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষ পাদে (১৪৮০ গ্রীঃ) রচিত *্রীকষ্চবিজয়ের” মধাবর্তী ভাষা । প্রাচীন পাগুলিপি পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছি, ““উ্রষ্ণ-বিজয়” ও তৎপরবর্তী “পরাগলী মহাভারতের” ভাষায় কোন বিশেষ 
গ্রভেদ নাই। অথচ *্শ্রীকুষ্ণবিক্যয়” এবং প্প্রীকঞ্কীর্ভনে”র ভাষার আকাশ পাতাল গ্রভেদ। 
*্শ্রীকৃধঃকীর্ভন* ও প্যুন্ৃক জোণেখা"র ভাষায়ও প্রভেদ বিস্তর ঠ কিন্তু "শ্রীরুষ্কীর্ভন” ও 
*্গ্রীকষ্চবিজয়ের” ভাষায় বত প্রভেদ, তত নহে। অপিচ ঘ্যুস্ক জোলেখা*্র ভাষা! অনেক 
বিষয়ে *্শ্ীক্ণ কীর্তন” ও *্শ্রীকৃষ্ণ-বিজন্বের” ভাষার মধ্যবর্তী হারানো হুত্রকে ধরাইয়! দেয়। 


₹ ১৬৪৩)১৭ই ভাস, বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদের দিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


বগা ১৬৪৩ ] শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৪৩ 


এ সকল বাদান্ুবাদ না করিয়া, আমর! নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কৰি শাহ মোহাম্মদ 
সগীরের ভাষা, কবি গৈনুদ্দিন বা তৎসমসাময়িক মালাধর বসুর ভাষা হইতে প্রাচীন। এই 
প্রাচীনত্বের দাবীর প্রসঙ্গে নিয়নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রণিধাঁনষোগ্য,-- 

১। কবি সগীরের ভাষার যে সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য আমর! লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা প্রারুত- 
ভাবাপন্ন শবের বহুল প্রয়োগ । যথা» 


“তোন্ষ! জথ মধি আছে নৌআলি জৌবন। 
তামব পাঠাই দেঅ জাউ বৃন্দাবন ॥ 
ইছুফকে বে।লহ জাউক নিধুবনে। 
তুলিয়। আনৌক পুষ্প তোন্গার কারণে ॥ 
আমা'তা কুম।রি জথ রূপে কামাতুর। 
লাস বেস করি জাউ বুন্দাবনপুর ॥ 
জথেক নাগরিপন!| কাঁনাকুল রূপে । 
ইছ়ুফ ভেল।উ গিয়া যুক্ূতি আল।পে ॥” 
“হেন মত ইছুফ জলিখ| নিবাসস্ত | 
জলিখার কি ভাব ইচুফে ন জানস্ত ॥ 
ইছুফে জানস্ত মোখে গৌরব করন্তু। 
বহুল আদর করে এহি অনুবন্ধ ৮ 
আলোচ্য কাব্যে ব্যবস্ৃত প্রাচীন ভাবাপন্ন কতকগুণি শখের নমুনা দিলাম ।-. 
নৌআলি জৌবন (নব যৌবন); গারূরি (বিষবৈদ্য ); হাঁকলিবিকপি (আস্থিরতা, 
চাঞ্চল্য); উয়ারি (দালান, পুরী ); ওসমিন ( মেলামেশা» মছাব); আওরে (আড়ালে); 
আওর (এবং); খেরি (ক্রীড়া )) কটোরা (বাটি বা পাত্র); ডাকোয়াল ( আহবানকারী, 
ঘোষণাকারী ); অন্ধক (আধ! লোক ); লড়ি (লাঠি )) অথান্তর ( অবস্থাত্তর )$ উষ্চা, উশ্ছা 
( উৎসাহ); গরয়া, গুরগ্পা (গুরু বা ভারী); উপস্কার কৈলা (মুছ্াইয়া দিলেন ); উ্াগর 
(ভোর, কাটাইয়া দেওয়! ); ঝাঁমর বদন (রক্ষ-শুক্ষ ); দির্ঘল (দীর্ঘ); মউলিত (মুকুপিত ); 
বিখোলিত ( খ্মলিত ); উফ্র-ফাফর ( হুতভস্ব, হতবুদ্ধি ); উবার ( উজ্জ্বল); অকুমারি (কুমারী); 
বালি (বালিকা); বৃন্দাবন (বাগান, উদ্যান )) ঘাটিল (ক্ষয় হইল)? আবহো (এবেও); 
পিউ (প্রিয়া )) জিউ (জীবন ); সাঁগ. (সত্য); কভো (কনু)। খাখার (কলঙ্ক )। পূত্রবাচ 
( পুত্রপম জ্ঞান করা); কমন (কেমন); আউল-বাউল ( পাগলের ন্যায় উদ্ভুশু্ধু অবস্থা )ঃ উভা 
( গড়াই থাকা ); ভাগ (ভাগ্য ); সাথি (সাক্ষী বা সাক্ষ্য) ইত্যাদি ইত্যাদি । 
সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষ! ব! প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে কাব্যের প্রায় সর্বত্র “ষ" 
বর্ণ নিয়লিখিত শব্বগুলিতে ”খ” বর্ণে পরিণত হইয়াছে»-বিখ, নিমেখ, ওখদ, পেখিলু* বিখধার' 
বরিখ, বরিথেক, পুরুধ ৷ (দিঠ তছুপরে, জনি, দেহা, নেহা, ছোহন প্রস্থতি শবও ভ্রষ্টবা)। 
২। প্যুস্ক জৌলেখা” কাব্যের ব্যাকরণ এই কাব্যের প্রাচীনত্ব দাবীর পক্ষে একটি 
প্রধান কারণ। ইহার ব্যাকরণ প্রধানতঃ *্শ্রীরষ্ককীর্ডনের” অনুসারী, এবং যে স্থলে ইহা 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [৪খসংখ্য 


গশ্রীকৃষ্ণ-কীর্ভন” হইতে একটু পৃথক্‌, তৎস্থলে ইহা পকৃষ্তকীর্ভন” ও তৎপরবর্তা যুগের মাঝামাঝি 
কালের রূপ বলিয়! অনুমান করা যায় । এই স্থলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়। হইল,-. 


সন্ধি £_মনরঙ্গ, মনুদাঁপ, কামতুর, করবাত, বুন্দেক (বিন্দ+ এক) প্রভৃতি । 
কর্ম্মকারকে £-_-রাজাক, নৃপতিক, দূতক, ভাইক প্রভৃতি সর্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। 
সর্বনাম,--উত্তম পুরুষ £--আদ্দি, মুঝ্, মোহোর, আঙ্গানব, আক্গাক, আঙ্গারে প্রভৃতি । 
| মধাম পুরুষ £--তুদ্ষি, তোন্ষার, তুক্ষিসব, তোন্ষাক ইত্যাদি। 
নামপুরুষে ১--সে, সেহি, তাক, এহি, তান, কেহ» কোহু, কোন। 


ক্রিয়াপদ, বর্তমান কাল,_ 

প্রথম পুরুষ £--(ক) প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের 
থাকো, দেখো, করে, মাগে, লাগে। প্রভৃতি রূপ। 
(খে) প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ শব্দের 
থাকো, ফিরো» করো প্রভৃতি রূপ। 

নাম পুরুষে £₹--(ক) প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্ের-- 
কহস্তি, বোলস্তি, ধাবস্তি, জোগায়স্তি গ্রভৃতি রূপ। 
(খ) প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ শব্ের-. 
নেহানস্ত, বাঁখানস্ত, জানস্ত, চাহস্ত প্রভৃতি রূপ। 
(গ) আবার কোথাও কোথাও 
ধাবঞ, রব আছএ, পারিএ প্রভৃতি বূপ। 

অন্ধুজ্ঞ! £--কৈয়ার ( তুলঃ কষ্ণ-কীর্ভন “কহিনার” অর্থ--কহ ) 
"পুন তুঙ্গি কৈয়ার বচন। মুচ্ছিত হইলা কি কারপ।” 
দিয়ার ( তুলঃ কষ্-কীর্তন “দিআর” অর্থ--দাও) 
পিয়ার আপনা নাম, বাস তুঙ্দি কোন গ্রাম” 

নাম পুরুষের অনুজ্ঞা 

আছউক, জাঁউ, জাঁউক, আনৌক, ভোলাউ, দেখো, জান্উ, আছউ, বোলাউ প্রভৃতি রূপ। 
অতীত কালের উত্তম পুরুষের তিন প্রকার রূ*; যথা--. 


(১) দিলু, সমপিলু' কহিলু প্রভৃতি । (অল্পসংখায় ) 
(২) দিলুম, কহিলুম, জানিলুম প্রভূতি। ( অত্ন্পসংখ্যায় ) 
(৩) দিলুঃ কহিলুঃ জানিলু প্রভৃতি । ( অধিকসংখ্যায় ) 
অতীত কালের নাম পুরুষের এক ও বহুবচনে-_ভেটিলেস্ত, করিলেস্ত, দিলেস্ত প্রভৃতি রূপ। 
কবি সগীর শুধু কাব্যের খাতিরে এই কাব্য রচনা করেন নাই। ইহার রচনার পশ্চাতে 
ধর্ম-প্রেরণ! সুস্পষ্ট | পশা৮* উপাধিধারী অর্থাৎ সাধকবংশীয় কবির প্রাণে কাব্যের মধা দিয়া 


০ শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৪৫ 


ধর্দ-কাহিনীর গ্রচার-প্ররণ। কিছুই অন্বভাবিক নছে। বাঙ্গাণ ভাষাভাষী মুপণমানপিগকে 
“দেসিভাষা”র সাহাধ্যে মুদ্লিম্‌ উপাখ্যান শুনান তাহার অগ্ততম উদ্দেশ্ত হইলেও কৰি যে কাহিনী 
আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহাকে অনায়াসেই রসাশ্ররী ধন্ম-ক'হিনী বলা যায়। এই বিষয্ন কৰি 
অজ্ঞাত নহেন। তাহার কাহিনীর এই ছুইটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন । তাই দেখিতে 
গাই, কাব্যের প্রারস্তে ভূমিকায় কৰি আমাদিগকে জানাইতেছেন,- 


“ক'হব কিতাব চাহি সধারমপুরি। 
শুন্হ ভকত জন শর তএট ভরি ॥” 


এই স্থরে ভক্তজনকে কবির সুধারসপূর্ণ কাহিনী শুনাইবার প্রস্তাব লক্গণীরন। বঝনিতে কি, 
তিনি সত্যই আমাদিগকে এক অপূর্ব স্ৃধারপূর্ণ কাহিনী শুনাইয়াছেন' | আর একটিবার কাঁবোর 
শেষে এই কথাও জানাইয়া দিয়াছেন,_ 
“পোথার বৃত্তান্ত জেবা! চিত দিয় শুনে । 
তাক কৃপ। করে বহু প্রভু নিরপ্রনে ॥ 


ইচুফ জলিখ! জেব| মন দিয়! যুণে। 
আদি আস্ত শুনলে সে ভব হএ মনে ॥ 


এক চিতো যুখে জে এই সব পরস্ত'ব। 
পুণা বাড়ে ছুক্ষ হরে যসকৃতি লাব ॥” 


কবি যাহাই বলুন, অধুন| কেহ এই বিরাট্‌ কাব্য পড়িয়৷ পুণ্য বাঁড়াইবার, ছুঃখ হরণ করিবার 
বা যশকীর্তি লাভ করিবার মাকাজ্ষ! পৌঁধন করেন কি না, জানি নাঃ তবে এই কথা সত) যে, 
পাঠক এখনও এই কাব্য পাঠ করিয়! ইহার “মুধারসে শ্রুতিঘট” ভরিতে পারিবেন। প্রধানতঃ 
এই ভরসায় আমর! কবি-বর্ণিত কাহিনীটুকুর যথাসম্ভব সৌন্দর্য্য রক্ষ! করিয়া নিয়ে বর্ণনা করিলাম । 


তৈমূন নামক কোন নরপতির কন্ঠা জোলেখা এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারী ছিলেন। 

তাহার অপরূপ লাবণ্যে স্থুরনর মুগ্ধ ও বি্মিত হইত। নিঃসস্তান রাজদম্পতি বনু দান-ধর্ম ও 
আরাধন! করিয়! জোলেখ সুন্দরীকে লাভ করিয়াছিলেন । যথাদময়ে রাজকুমারী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, 
তাহার হৃদয়ে প্রেমভাবের সঞ্চার হয় । এই সময়ে তিনি বৎসরে এক এক বার করিয়া তিন বার 
তাৎকালিক মিদরাধিপতি যুবকরা আজিজ-মিদিরকে স্বপ্লে দেখেন) এই স্বপ্নের পর জোলেখার 
অবস্থা যাহ! হইল, তাঁছা তিনি স্বয়ং সংক্ষেপে সখীর নিকট বর্ণন! করিতেছেন, 

*্প্রথম বরিখ সপ্ন দেখ|ইল। ছল । 

বুদ্ধি শুদ্ধি প্রাণ মোর হুরি নিল বল ॥ 

দ্বিতিয় সপ্পন দেখি সৃতি হরি নিল। 

ইঙ্গিত আকার মুগ্রিঃ এক ন জানিল ॥ 

ত্রিতিয় সপ্পেত দিস জাতি পরিচয়। 

আজিজ মিশ্ছির নাম কহিল নিশ্ছএ ॥” 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ঃ্খসংখা 


তৃতীর স্বপ্নের পর প্রেমোন্মাদিনী জোলেখা শৃস্তভাব ধারণ করিলেন। তীহাঁর ইঙ্গিত মত 
চতুর্দিকে সংবাদ প্রেরিত হইল যে, তিনি হ্য়স্বরা হইবেন । এই সংবাদে নান! দিগ্দেশ হইতে 
দুতগণ বিবাহের *পর়গাম” (প্রস্তাব) লইয়। উপস্থিত হইতে লাগিল। জোলেখা একে একে 
সকলকে বিদায় দিলেন এবং স্পনৃষ্ট আিজ-মি্সিরের দূত আপিয়! না পৌঁছায় নিতান্তই চিস্তিতা 
হয় পড়িবেনে। নরপতি তৈমুন যথাসময়ে আজিজ মিসিরের নিকট দূত পাঠাইয়! শ্থীয় কন্যার 
বপ্ন-বৃততান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন, এবং নিজেই সাধিয়া জোনেখার সহিত তীহার বিবাহের 
প্রস্তাব করিলেন। আজিঙ্গমিনির সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্ত র!জ্যের 
আভ্যন্তরীন শাসন-ব্যাপারে গোলযোগ বাধিবার ভয়ে বিবাহের জন্য তৈমূন রাজার রাজ্যে গমন 
কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া! সংবাদ দিলেন। অধিকন্ত তিনি স্বীয় দুতের দ্বারা তৈমূস- 
রাজের নিকট অন্থুরোধ করিয়া! পাঠাইলেন যে, তিনি যেন দয়! করিয়া জোলেখাকে মিসরে 
বিবাহের ভন্ত প্রেরণ করেন। তৈমুদ অগত্য| এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন । 
যথাসময়ে রাজা! তৈমূপ শী কন্যা জোলেখাকে মিপরে মহাসমারোহে বিবাহের জন্য প্রেরণ 
করিলেন। জোলেখ! মিরে উপস্থিত হইলে, আজিজ-মিসির ভাবী পত্বী-ক অভ্যর্থনা করিবার 
জন্য মহাঁধূমধামে অগ্রনর হইলেন। যথোচিত অভ্যর্থনা করা হইলে উভয় দল রাজধানী 
অভিমুখে চপিল ) এই সময়ে প্রেমাতুরা জোলেখ! শ্বীয় হস্তিপৃষ্ঠ হইতে জনতা-বেষ্টিত আজিজ- 
মিসিরকে দেখিবার জন্য শ্থীয় বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট নিবেদন করেন। ধাত্রী হস্তিপৃষ্ঠের 'কনক- 
রচিত আঙ্ারী' কাটি! একটি সুন্দর গবাক্ষ প্রস্তুত করিলেন এবং বলিলেন, 
“এহি গবাক্ষের পন্থে দেখ পরতেক। 
জেন মত আজিজের কান্তি রূপ রেখ ॥ 
সেই রন্ত্রপন্থ দিনা! কৈল নিরক্ষণ। 
মুশ্চিত পরিল দেখি হই অচেতন &৮ 
জোলেখ| চেতন! ছারাইয়া বহু ক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। ধাত্রী তাহাকে নানাভাবে সান্বনা 
দিতে লাগিলেন, কিছুতেই তীহার চৈতন্ত হইল ন! দেখিয়/_ 
“সথিগণে পুপ্পগল সিঞে ধাঞ্িঃ সঙ্গে। 
বিচিত্র চারে বাও করে কন্তা। অঙ্গে ॥” 
কিয়তক্ষণ পর জোলেখা সংজ্ঞ। লাভ করিলে,__ 
“ধাঞ্চে আদি সথিগণে পুছিলেস্ত বাত। 
কেহে হেন গতি ক্যা কহত আদ্ধাত ॥” 
এইরূপে সথীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেমাকুলা জোলেখা যে উত্তর দিলেন, তাহ! বড়ই 
করুণ, বড়ই মর্মমদাহী। সথীদের প্রশ্নে তাহার হৃদয়ের যাবতীয় অবরুদ্ধ ব্যথ! গুমরিয়া উঠিল, 
প্রেমবঞ্চিত ভরা-যৌবনের যাবতীয় স্ৃতি একে একে তাহার দগ্ধ মন্্পটে উজ্জল হইয়া! ভাসিগ 
উঠিল) তিনি ভূগর্ভস্থ অগ্গযুদগারী আপ্নের গিরির স্তায় হৃদয়ের যাবতীয় সঞ্চিত ধেদনা একটির পর 
একটি করিয়া উদগার করিতে লাগিলেন 1-- 


বসার ১০০] শীহ মোহাম্মদ শগীর ১৪৭ 
রাগ কৌরা--লগ্রিক! ছন্দ। 
(লাচারি ) 
শুন গুন সধি। চঞ্চল হইল মতি 
জার তরে হইলু ছুখি, চপল হৃদএ গতি, 
প্রাণের রি ল! প্রাণের সথি ল। 
প্রথম সপে বেবি বা অরে ফামহতা। পরমা হইল অতি কথ পাইমু ভাহান উদ্ধেস। 
তিন বরিখ ধরি ত্রিতিয় সপ্রেত দেখি, 
হাডিবিনি নর অঞ্চলে ধরিলু পেখি, 
রজনি বসি! ঝুরি প্রাণের সথি ল! 
প্রাণের সধি ল। প্রতক্ষে দেখিলু আখি চিন্তিতে হইল তনু সেস॥ 
বিরহ আনলে পুরি কাহাত কহিমু এহি কথ! ? ধু ॥ ুঝ্চি নারি কামরতা' 
বিধি মোর বিড়ন্বিতা, 
প্রাণের সথি ল! 


মোর হেন বিপরিত কাজ, 
কলস্কিনি ভোবন সম।জ, 
সে জন ন হএ এহি, 
সপ্েত দেখিলু জেহি, 
প্রাণের সখ ল! 
মোর তরে গ্রেল কহি, সেই মোর পরমার্থ বাণি। 
দোসর সপ্রের কথা, 
কহিতে মরম বেথা, 
প্রাণের সথি ল! 
কহিল সে মোকে কথ 
যাকুল হইলু তথা, শুনিতে হইনু বুদ্ধি হানি। 


অ।পনা রাধিমু কথা, পাস।নে চাপিল কর মোর। 
বিষঃ॥ হুইল কাজ, 
যাইমু কমন রাজ, 
প্রাণের সখি ল! 
কহিতে আপন! কাজ, ভাঁবিতে হইল মন ভোর ॥ 
কহিমু কেমন বুদ্ধিঃ 
কেব! জনে তার শুদ্ধি, 
প্রাণের নথি ল! 
কথ। পাইমু গুণনিধি. কে মোর করিব প্রতিকার । 
কছে মোহ।ম্ম সর, 
বিরহ সমুদ্র পার, 
প্রাণের সথি ল! 
করছ উদ্দেন তার, পির বিনে মনে নাহি জার ॥ 


জোবেখা নীরব হইলেন । তাঁহার আবেগময় বিলাঁপে সকলের হৃদয়ে এক অপুর্ব কারুপ্যের 
ভাব উদিত হইল। “আত্ারীমধাস্থ আননদকোলাহল মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জোলেখা 
সুন্দরী সহসা অস্তরীক্ষ হইতে এক “আকাশবাণী” গুনিতে পাইলেন, 
উঠ উঠ আএ কন্য! তাগিত হাদএ। 
তোঙ্ষার মনের বাঞচ পুরিব নিশ্চএ। 
আজিজ মিশ্ছির তার নহে মনন্ষ।ম। 
শুকভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম ॥ 


আজ মিশ্ছির তোর পতি মাজ লেখা। 
তার জোগে হেব তোর প্রভু সনে দেখ! ॥ 


২০ 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ঠ্খ সংখা! 


জেব! তুদ্ি ভিত কর সঙ্গম তাহার । 
সুখ ভোগ তার সঙ্গে ন হৈব শৃঙ্গার ॥ 
রত্বন মন্দির তোর বজ্জের কপাট। 
তার জুক্ত নহে মুক্ত করিতে সে বাট ॥ 


এইরূপ আকাশবানী শুনিয়া, তাহার ভগ্ন হৃদয়ের কোণে অলক্ষিতে একটি ক্ষীণ আশার 
বিছযাৎরেখ! খেলিয়া গেল। যত যুগ যুষ্গা্তের পরেই হউক, একদিন বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলিত 
হইবেন, এই আশ্বাসে তাঁহার প্রাণ চকিতে এক অপূর্ব আনন্দে পুর্ণ হইয়া! উঠিল। তাহার এই 
মূর্তি দেখিয়া মনে হইল, পমৃত্যুককায়! হোন্তে জেন আইল নিশ্বাস” । মিছিল পূর্ব মহাসমারোহে 
চলিতেছিল। যথাসময়ে জোলেখা! রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। 


রাঁজপুরীতে বিবাহের থাবিধি আয়োজন হইয়াছিল। উভয়ে রাজপুরীতে পৌছিলে বিবাহ 
স্থুম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে যথারীতি “পুষ্পশয্যার” ব্যবস্থা হইল কিন্তু হায় বিধাতার বিধান 
এমনই য্,--ণকন্া। সঙ্গে রাজার নাহি ওস্মিন্‌*। কেন না সুপুরুষ আজিজ-মিসির জোলেখার 
নিকটবর্তী হইলেই রতিরসহীন হইয়া! কাল যাপন করেন। ইহাতে জোলেখ! আননিতা! হইলেন বটে, 
কিন্তু তাহার প্রেমাতুর হৃদয় উদ্দিষ্ট বাঞ্ছিতের বিরছে নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিল । এই সময়ে তিনি 
কি ভাবে স্বামিরূপী শক্রর পুরীতে বাদ করিতেছিলেন, তাহার প্রতি শুধু মানস নয়নে, কল্পনার 
নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। এই সময়ে পৃথিবীর যাবতীক্ন মুখ-সামণ্রী এবং বিলাস-ব্যসনে 


মগ্ন থাকা সত্বেও তিনি এক মুহুর্তের জন্যও শাস্তি লাভ করেন নাই | দাবানলসদৃশ বিরহ নিয়তই 
তীহার হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জলিতেছিল | বাঞ্ছিতের সহিত মিলিত হুইবার জন্য তাহার প্রাণ 


পিরাবদ্ধ পক্গীর ন্যায় সতত চঞ্চল অবস্থায় কাল যাপন করিতেছিল। এই বিশাল রাজপুরীতে 
সর্বদা! সহজ সহত্র দাপদাসী-পরিবৃত হইয়। থাকা সব্বেও, তাহার অন্তরের বেদনা, মর্খের দাহ, 
হৃদয়ের পীড়া নিবেদন করিবার স্থান ছিল না। তাই বাধ্য হুইয়াই তিনি-_. 

“গগনে তারক দেখি চাহে একমন। 

তার সঙ্গে কাহিনি কহএ সর্বক্ষণ ॥ 


তুক্ষিসব ভ্রমেতে আছহ রান্র দিন। 
তোক্ষ। অবিদিত নাহি ভোৰন এ তিন॥ 


ছুক্ষের কাহিনি কহি গৌঁঞাএ রজনি। 
বিসেন তাপিত মন বিরহ আগুনি ॥ 


চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ। 
অরুণ ওদএ হেলে হএ আনমন ॥ 


প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে। 
রূছিত বদন তান প্রতি উসাকালে॥ 
এইরূপে নীরবে কীদিয়! কীদিয়া জোলেখা নুন্দরী দিন কাটাইতে লাগিলেন। দিনের 
পর দিন, মীসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল,--তাহার বেদনা'জর্জর প্রাণ কিছুতেই প্রবৌধ 


হর শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৪৯ 
মানিল না। তাঁহার বাঞ্ছিত প্রিয়ের কোন উদ্দেশ তিনি লাভ করিলেন না | তাহার এই 
বিরহবিধুর চিত্র কৰি মোহাম্মদ সগীর প্বারমানীতে” অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। 

এ দিকে জোলেখা সুন্দরী এইরূপ মর্ধদাহী বিরহানলে জলিতে জলিতে অগনিদথ সুব্ণের স্তায় 
শুদ্ধ এবং ধীরে ধীরে বাঞ্ছিত প্রিয্লতমের প্রেমে সুগ্ব হইতে লাগিলেন। আর এ দিকে তাঁহার 
প্রিয়তম মূত্ুকও জোলেখার সহিত বিধি-নির্বদ্ধ মিলনের জন্য নানা ঘটনা গ্রবাহের মধ্ দিয় নানা 
জীবন-বিপর্ধ্যয় অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে অগ্থদর হইতেছিলেন। মুস্থফের কবি-র্নিত ভীবন-ৃত্র ধরিয়া 
এইবার আমরা এ দিকে দৃষ্টিপাত করিব। 

কেনান দেশে এয়াকুব নবীর আবির্ভাব হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার প্রথম! পত্বীর গর্ভে 
একে একে দশ জন বীর পুত্র জন্মশ্রছণ করে। যুস্ুফ তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত একাদশ পুন্র। 
কালক্রমে ইবন্থু আমীন নামে যুস্তফের আরও এক ভ্রাতা জন্মগ্রহণ, করিয়াছিল । যুসুফ অনস্ত রূপ 
বায়! জন্মিয়াছিলেন এবং সর্বকনিষ্ঠ বলিয়! পিতা তাহাকে নিতাস্তই আদর করিতেন) এই জন্ত 
মুত্ুফের দশ ভ্রাতা তীহাকে অত্যন্ত হিংদ! করিতেন। এই সময়ে-- 


“এক রাত্রি ইঢুপ আপন] বাঁসঘর | . 
চেতন হই নিত! জাএ ঘোরতর ॥ 
সযাশুথে অলক্ষেতে দেখিল1 সপন। 
হেন অপরূপ নাহি দেখে কোন জন ॥ 
এক দশ নৈক্ষত্র আঁওরে রবি সসি। 
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভুমিতলে পসি। 
চৈতন্য পাইআ! ষপ্প বাপেত কহিল] । 
সপ্রের বৃতান্ত অথ সকল জানাইল] ॥ 


এয়াকুব নবী কাহাকেও স্বপ্ন-বস্তাত্ত জানাইতে যুস্ুফকে নিষেধ করিলেন। বিশেষতঃ 
তিনি যুস্ুফকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, ধেন তীহার দশ ভ্রাতা এই সমস্ত বিষয়ের 
কিছুই জানিতে না পারে । তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যুম্থু তাহার পর প্নবী" হইবেন এবং তীহার 
বর্তমান দশ ও ভাবী এক, এই একাদশ ভ্রাতা কালক্রমে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে। 

কিন্তু ভাগ্যচক্র এমনই যে, এই স্বপ্নের কথা মুস্থুফের ভ্রাতৃগণের অগোচর রহিল না। 
তাহারা বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের ভ্রাতার ভবিষ্যৎ অন্যস্ত উজ্জ্ল। ন্মৃতরাং তাঁহার! যুন্থুফকে 
পিতৃসন্গিধান হইতে সরাইয়া! বধ করিয়া ফেলিতে ফড়ধরন্ত্র করিলেন। তীহারা মনে করিলেন যে, 
এইরূপেই নিষ্ষণ্টক হইলে তাঁহার! পিতৃন্সেহের পূর্ণ অধিকারী হইবেন। পরামর্শের পর স্থির হুইল, 
টুজ্ুফকে মৃগয়ার ছলে বনে নিয়! হত্য! কর! হইবে এবং পিতাঁর নিকট তাঁহাকে বাধে খাইবার কথা 
প্রচার করিয়া ভ্রাভৃহত্যার দায় হইতে নিস্তার লাভ করা হইবে। . 

যথাযুক্তি কাঁজজ কর! হইল। কপট মমতায় এয়াকুব নবীকে ভুলাইয়া, বাঁণক রুসুফকে 
ধনে নেওয়া হইল । বনে পৌছিয়াই ভ্রাতৃগণ অসহায় মুস্ুফকে হত্যার মানসে প্রহার কপ্পিতে 


১৫০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [্ব সংখা 


আরম্ত করিল। সরলপ্রাণ বাঁলক যুন্গুফের এই নিঃসহাঁয় অবস্থা বড়ই করুণ, বড়ই হাদয়-বিদারক। 
এই করুণ দৃশ্ঠ দেখিলে মানুষের কথা দুরে থাকুক, পাষাণের হৃদয়ও গলিয়! যায়। এই দৃশ্য অঙ্কন 
করিতে গিয়৷ কবি লিথিয়াছেন,-_ 


"কোহ ভাই করঘাত অঙ্গত মারিল। 
কেছো৷ ছুষ্ট বাঁণি বুলি কর্ণ মোচরিল ॥ 
কেছে! মরিলেস্ত ঠেল! মারিঅ। চাঁপর। 
একে একে কাড়ি লৈল গাএর কাপর ॥ 
কেহে৷ ভাই ক্রোদ্ধ হই মারে অনুরাগে । 
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত দয়াভ।গে | 
সেহে। ভাই ঠেল! দিয়! পেলে এক পান । 
আর ভাইবাছে গেল হুইয়| হতাস ॥ 
সেহে! ভাই নিদয়। হদএ হৈজ1 মারে। 
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত বস্ত্র আড়ে ॥ 
কোহ ভাই মায় নাই সবে মারে বেড়ি। 
কাঙ্দিতে লাগিল! তবে বাপ অন্ুশ্বরি ॥” 


এইরপ নির্মমভাবে মারিতে মারিতে হঠাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণে করুণার সঞ্চার হুইল। 
তিনি সকলকে বলিলেন যে, আর এইরূপ নির্দায়ভাবে না মারিয়া, যুস্ুফকে এক অন্ধকুপে নিক্ষেপ 
করিয়া হত্য! কর! হউক। রক্তাক্তকলেবর যুস্ুফকে সত্য সতাই এক অন্ধকৃপে নিক্ষেপ করা 
হইল এবং তীহার শোঁপিত-লিজ্ত বস্ত্র লইয়া আপিয়া এয়াকৃব নবীকে বুঝান হুইল ধে, যুস্থৃফকে 
বাধে খাইয়াছে। কিন্তু এয়াকৃব নবীর হৃদয় গ্রবোধ মানিল না। তিনি প্রিয়তম পুজের নিধন- 
সংবাদে শোকে ও ছুখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং শোকাকুল হইয়৷ তিনি খেদ করিতে 


লাগিলেন,--. 

“মোর কর্দ দোস) বিধি কৈল রোস, 
কোন পাপ মোর বাধ! । 

জাই ভিন্ন দেস, বরন্মগরি ভেস, 
পুরিতে মনের সাঁধ। ॥ 

ঘরে ঘরে জাই, পুর বথ৷ পাই, 
পুর হেন ভিক্ষ। মাগে।। 

কোন ধর্ম সিক্ষা, ৃ পুত্র দিব ভিক্ষা, 
তান পদগত লার্গে। ॥* 


কিছুতেই কিছু হইল না) এয়াকৃৰ নবী পুঞ্রের কোন সংবাদ না! পাইয়া বিষাদে দিন কাটাইতে 
লাগিলেন । কিন্তু বারংবার তাহার মনে হইত যে, তাহার প্রাণপ্রিয় মুসৃফ যেন বাঁচি! আছেন। 
যুজ্ুফ সত্য সত্যই কুপে পড়িয়াও জীধিত ছিলেন। 


তি 821 শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৫১ 


যুদ্ফকে কূপে নিক্ষেপ করার পরেই “মনিরু* নামক এক মিসরদেশীয় বণিকের নেতৃত্বে 
একদল বণিক্‌ এী বনপথে চলিতে চলিতে কুপ-সন্নিহিত কোন এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছিল। 
এই সময়ে তাঁহাদের জলাভাব ঘটে। তাঁহার! জলের অন্বেষণে বাহির হইয়া, নিকটেই কপ দেখিতে 
পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং জলের জন্য দড়ি বীধিয়া কুপে পকুস্ত” ফেলিয়া দিল। যুস্ফ 
নীরবে কুস্তে উঠিয়া বপিলের। “সাধুগণ” তাঁহাকে পাই। মনিরুর নিকট লইয়া গেল। সাধু 
মনির এই অপরূপ বালকটিকে লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং বাণিজ্যযাত্র/ বন্ধ 
করিয়া শ্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন। 


ঠিক এই সময়ে যুত্রফের দশ ভ্রাতা আপিয়৷ উপস্থিত হইল। তাহারা বণিকৃদলে যুস্ুফকে 
দেখিয়া আশ্চর্য্যান্থিত হইল এবং মনিরুর নিকট উপস্থিত হইয়া ঝলিল,-_-“আমরা আমাদের ছুষ্ট দাসকে 
কৃপে ফেলিয়! দিয়া মারিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, তোমর! যখন তাহাকে উঠাইয়া 
লইয়া যাইতেছ, তখন হয় আহার মুল্য দাও, নয় তাহাকে ফেরৎ দাও |” ইহাতে-_ 


“সাধু বোলে মোর ঠাঞ্রি ধন নাহি আর। 
তামার ঢেপুয়। লও এই মুল্য তার ।” 


মনির সাধু “তামার ঢেপুরা” দিয়া যুস্্ফকে কিনিয়া লইলেন এবং বথানময়ে তাহাকে সঙ্গে 
রাইয়া মিদর দেশে পৌঁছিলেন । যেখানেই যুন্থুফকে লইয়া যাওয়া হইত, সেইখাঁনেই তাহার 
অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিবার জন্ত নানা স্থনি হইত লোকজন ছুটিয়া আদিত। অচিরকাল মধ্যে 
ুস্থফের সৌনর্ষে;র কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল । মিদররাজ আজিজ-মিপির যুস্ফের 
কথা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে রাজপুরীতে লইয়া আদিতে সাধুর নিকট খবর দিলেন। 


রাঁজাজ্ঞ।য় সাধু মুন্নুফকে লইয়া রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে যুস্ুফকে দেখিবার 
জন্য সমাগত হইল এবং সকলেই তাহাকে ক্রয় করিবার জন্য ওৎস্থুক্য প্রকাশ করিতে লাগিগ। 
সাধু সুযোগ বুঝিয়! প্রচার করিলেন যে, যুন্ুফের শরীরের সমভার মহামূল্য সামগ্রীই এই ক্রীতদাসের 
মূল্য। এতৎসন্বেও তাঁহাকে ক্রয় করিবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু কেহই সফলকাম হইতেছিল না। 

এই সময়ে জোলেখা তীহীর প্রাত্যহিক নগর-ভ্রমণ হইতে উদ্ারোহণে প্রত্যাবৃত্তা হইতেছিলেন। 
তিনি “গড়ের” অর্থাৎ রাঁজ-প্রাসাদের বহিঃপ্রাচীরের অভান্তরে প্রবেশ করিয়া! জনকোলাহল শুনিয়া 
সমস্ত বিষয় জানিতে পারিজ্নে এবং ক্রীতদাপকে শ্বম্নং একবার দেখিবার জন্য দেই দিকে অশ্রসর 
হইলেন। মুসুফ তীহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তাহাকে অবিকল স্বপ্দৃষ্ট বাক্কিবৎ প্রতীয়মান 
হওয়ায় জোলেখা ভাবাবেশে মৃচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া! তিনি সর্বন্থের বিনিময়ে 
যুন্তফকে গ্রেয় করিতে প্রস্তত হইলেন। 

অতঃপর জোলেখা ও আজিজ-মিসির যুস্তুফকে ক্রয় করেন। এই সময়ে রাজানুথহে 
রাজপুজ্রবৎ সুখ শাস্তিতে যুনুফ রাজপুরীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে জোলেখা 
উদ্ভির-যৌবনা যুধতীনুলভ নান! রঙ্গ-রস ও হান্ত-পরিহাসের মধ) দিয়া দেব রি মুস্ফকে কামভাবে 
তত্প্রতি প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মুস্ুফ- 


১৫২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [দ্ধ সংখ! 


“জলিখার মনবাঞচা দেখো সমদ্ৃষ্টে। 
ইছুফে হেরএ হেট মাথা পদপিষ্টে ॥” 


যুস্ুফের এহেন ওঁদাসীন্য নিরীক্ষণ করিয়া সুন্দরী জোলেখা স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে তাঁহার নিকট 

প্রেরণ করেন? তিনি সবিস্তারে জোলেখার যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁহার পদে নিব্দেন করেন। যুসুফ 
কিছুতেই স্থীয় পুণাপথ হইতে টলিলেন না, কিছুতেই দেবচদ্ধিত্র হইতে অরষ্ট হইলেন না। তিনি 
নিষ্পৃহ মূর্তি ধারণ করিয়া! বলিলেন,-. 

বাপের গৌরবভরে হৈলু ভিন্নদেশ। 

জলিখ!র ভাবে মোর কি আছে বিশেস ॥ 

পুত্রবচ দিয়! মে|রে পুরীর ভিতর । 

সমপিল ভলিখার হাতের উপর ॥ 


কেছ জি শুনে এহি ছুরাচার বাঁণি। 
ভোবন তরিআ৷ হৈব অবস কাহিনি ॥ 
ধাত্রী বিফগমনোরথ হইয়। প্রত্যাবর্তন করিল। জোলেখা সমস্ত অবগত হইয়া! বুঝিতে 
পারিলেন যে, এই ভাবে যুস্থফকে সৎপথন্র্ট করা ছুরহ কাজ; সুতরাং অন্ত পথ অবলম্বন বরা 
ব্যতীত উপায় নাই। 
এইবার জোলেখ পুরীর বাহিরে এক সপগ্তকক্ষ সুরম্য মন্দির নির্মাণ করাইলেন। ইহার নানা 
কক্ষে কামভাবোদ্গীপক নান! চিত্র ও বস্তর সমাবেশ করা হইল। তাঁহা দেখিলে মানবের কথা 
দুরে থাক, দেবতার মনও টাপিয়! যাইত। এই বিচিত্র মন্দিরে বাঁদ করিবার জন্ত যুস্থফকে 
প্রেরণ করা হুইল। কিছু দিন পর একদা জোলেখ! এই মন্দির পরিদর্শনে যাইবেন স্থির করিলেন। 
যথারীতি সাজসজ্জা! আরম্ভ হইল। বর্তমান যুগে জৌলেখার এই সাজসজ্জীর ঝর্না! বেশ উপভোগ্য 
বন্ত, সন্দেহ নাই, 


“জলিখা করএ বেস, চিকুর চামরি কেস, 
বান্ধএ কনরি খোপ! লাস। 

নান৷ কুস্থম্িত জুতি, দেখি চমকিত মতি, 
ঘন মৈদ্ধে নৈক্ষত্র প্রকাস॥ 

নয়ন খপ্রন তুল, আগ্রনে রঞ্রিত মুল, 
চঞ্চল চকোর সমুদিত। 

নিমেথে নির্দল বাণ . কটাক্ষেত নুসন্থান, 
বিরহ্িনি পন সটকিত ॥ 

নিসেত সিন্দুর ভাসে, জেন রবি পরকাসে, 
মুখচজজুতি সমু্দিত। নর 

শ্রবণে গুশ্থিত মুতি, রতন কুল সুতি, 


তারা প্রভা জিনিয়! বিদিত ॥ 


বন্গান্ব ১৩৪৩ 


শাহ মোহাম্মদ সশীর 
গিমগত হির! হার, রচিত সোবর্ণ সার, 
গল্মুতি বিরাঁজিত পাঁতি। 
তাহত কুনুন্বম।লা, বিসেন যুভিত ভালা, 
ৰিনি হতে গাখে কত ভাতি ॥ 
কন্তরি কু্কুম বৃন্দ, কপালে তিলক চন্দ, 
জেন চজ নৈক্ষত্র পুরিত। 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ, কেসর হুগন্ধি সঙ্গ, 
জিনি তনু কান্তি বুোভিত ॥ 
ক।খলি মঙ্ডিত হার, সুরচিত পয়োভার, 
বসন ভুমন আভরণ। 
সুলৈক্গ লাবণ্য বেস, মুহিত সকল দেস, 
উনমত্ত নবিন জৌবন ॥ 


করেত কন্কণ বর, জেন চন দ!কর, 


কনক মাপিকা জুতি সার। 

নান। অলঙ্ক।র রগ, সোবর্ণ রঙন সঙ্গ, 
রূপে সচি জেন অবতার ॥ 

বাহুদও ত|ড় ভারি সোবর্ণ উল ধরি, 
চুনি মণি বিচিত্র নির্মাণ । 

অন্গুরি মাণিক্য জরি দরশ।নুলে ভরি পুরি) 
বন্ছমূল্য ভোবন বিধান ॥ 

কটিত কিস্কিনি বাজে, জেন চন্্র যুর সাজে, 
কি কহিমু তাহার বাখান। 

চরণে নপুর বাজে, কনক বরণ সাজে, 
তাঁর জুতি চমকে চরণ ॥ 


১৫৩ 


এইরূপ সাজসঙ্জায় বিভূষিতা হইয়। সুন্দরী জোলেখা সপ্তকক্ষ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 
তিনি মুস্্কে সঙ্গে লইয়া, একে একে কক্ষের পর কক্ষ ঘুরিয়! বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁধাকে 
ষ্ার্ধয গ্রবৃন্ত করাইবাঁর জন্য শত প্রকারে সহত্র ভাবে প্রলুব্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। একটির 
পর একটি করিয়া! যখন সমস্ত চেষ্ট| ব্যর্থ হইল, তখন জোলেখা যুস্ুফের পদে আত্ম বিকাইয়া দিয়া 


বঞকিলেন,--. 


“মু যু্ক সন্ত তুদ্ছি জলদ নিপুণ । 
বুদ্দেক পড়িলে জল ন হৈবেক উপ ॥ 
জাচক তুলন! আদ্গি তু্গি দাতা জন। 
তক্ষদান দিলে কতে| ন টুটিব ধন॥ 
তুদ্দি যুধাকর আদ্দি ব্রিকা'এ বিকল । 
আঙ্গ। অল্প দিলে তো! ন টুটিব সবল ॥ 


১৫৪ | সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [£ধ সংখা! 


তুদ্দি মোহা বল্পতর ফলিত নির্মল । 
আদ্ষা এক ফল দিলে ন হৈব নিক্ষল। 


কৃপিনের ধন জেন করএ সফিত। 
জাচক জনেরে কতো! না কর বঞ্চিত ॥” 
ইহাতে মুস্থুক টলিলেন ন|। তিনি বার বার ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন; 
বাঁর বার ধর্নাশের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, তিনি 
চঞ্চল মূর্তি পরিহার করিলেন এবং প্রশান্ত মনে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 
“থেম। কর মোর তরে কিছু কর দয়া। 
অপকির্তি হৈব তোদ্ষ! জগত ভরিয়! 


থুধ! হৈলে বিভৈক্ষ ভৈক্ষে নি দুই করে। 
তিষায় বুল জল ন পিএ সত্বরে ॥ 
পাথরে চ।পিলে কর করিবেক কল। 
জৌবন গরবে কন্তা না হৈঅ বিকল ॥” 


মুন্ফের এহেন অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া, জোলেখা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন ন1। 
তিনি কাঁমাতুর নে মৃতকে জড়াইয়! ধরিতে সচেষ্ট হইলেন। পাপভয়ে যুস্ফ ছুটিয়া পলাইলেন। 
জোলেখ! পলায়নপর যুন্ুফকে তাড়া করিলেন; কিন্তু ধন্ধিতে পারিলেন না। অবশেষে যুস্ফ যখন 
বাহির হইতেছিলেন, তখন জোলেখা যুস্থুফের জামার পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া! ফেলিলেন ; কিন্তু তিনি 
জামার কিয়দংশ জোলেখার হাতে রাখিয়। পলায়ন করিলেন। জোলেখার মাথায় বাজ পড়িল, তিনি 
শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন। 
ইহার পর জোলেথ৷ যুন্থফের নামে সতীত্ব নাশের অপবাদ রটাইয়৷ দিলেন । আজিজ-মিপিরের 
হাতে যুন্ুফের বিচার হইল! আল্লার হুকুমে এক ছৃগ্ধপোষা শিশু সাক্ষ্য দিল। প্রমাণিত হুইল 
যে, যুস্থুফের জামার পশ্চাস্ভাগ যখন ছিন্ন, তখন নিশ্চয় তিনি এই ব্যাপারে নির্দোষ। যুস্থফ 
সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। 
এই ঘটনার পর একদা জোলেখ! সখীদের সহিত যুস্থফের অপরূপ রূপ-লাবণ্যের আলোচন! 
করিতেছিলেন। তাহারা যুস্রককে দেখিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে ডাকাইয়৷ আন! হইল। 
মুস্্ফ যখন সখীদের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা নানা দ্রব্য ও ফলমূল আহার করিতেছিল ? 
তাহার! মুসুফকে দেখামাত্রই এমনই মুগ্ধ! হইল যে, 
“হাতেত তরুপ্। ফল কাতি খরসান। 
হস্ত সমে ফল কাটে আন নাহি জ্ঞান ॥ 
যুনিত পড়এ জেন ফলরসধার । 
কামভাবে নেহালস্ত মুখচন্জ তার ॥ 
কর হোস্তে অবিরত পড়এ যুনিত ৷ 
তখাপিছে। নারি সধে চাছে একচিত &” 
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মুস্থফকে দর্শন করিয়া জোলেখাঁর সখীদের যে শোচনীয় অবস্থা হুইল, তাহা দেখিলে 
মনে হয়ঃ 
“জেন এক প্রদ্দিপেত পতঙ্গ বহল। 
পড়িতে চাহএ মিতু হুইয়! আকুল ॥ 
জেন এক হধাতরু ফলত উল । 
তলে থাকি সর্বজনে খাইতে চাহে ফগ।॥ 
ধরিতে ন পারে ফল ন পড়এ হাতে। 
খু্এ বিকল সরিরেত মর্দদঘঘাতে ॥ 
ধীরে ধীরে জোলেখার সমস্ত কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হুইয়৷ পড়িল। জোলেখা 
অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিলেন এবং আজিজ-মিসিরকে অনুরোধ করিয়া যুস্থফকে বন্দী করাইলেন। 
এইরূপে রমনীর চক্রান্তে মুস্থুফ বন্দিজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 
ইহার কিয়ৎকাঁল পরে আজিঞ্জ-মিসিরের মৃত্যু হইল। মিসরে এক নূতন রাজা 
দিংহাদনে আরোহণ করিলেন। তিনি রাজ! হইয়াই কোন অপরাধে ছুইটি লোককে কারাগারে 
প্রেরণ করিলেন। এই ছুই করেদীর লহিত কারাগারে যুন্থফের পরিচয় হইল। একদা! এই 
ছুই কয়েদী দুইটি স্বপ্ন দেখিল। একজন দেখিল,__-তাহার মস্তকস্থিত আহীর্ধযপূর্ণ ম্বর্ণথাল হইতে 
কাক ও চিল আহার্ধ্য সামগ্রী কাড়িয়া খাইত্েছে। অপর ব্যক্তি দেখিল,-দে ম্বর্পের “কটোরা” 
লইয়া ভীতমনে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান | কর়েদীঘ্ এই স্বপ্ন ছুইটির ব্যাখ্যার জন্য যুস্থফের 
শরণাগত হইল। তিনি ব্যাখ্| করিলেন বে, শীঘ্রই প্রথমোক্ত কয়েদীর শিরশ্ছেদ ও দ্বিতীয়োক্ত 
কয়েদীর রাজানুগ্রহ জাঁভ ঘটিবে । ফলে তাহাই হইল এবং যুস্ফের ব্যাখ্যার সততা প্রতিপন্ন হইল। 
অনন্তর মিসরের নবীন বাদশাহ এক বিচিত্র হ্বপ্ দেখিলেন। ইহা কবির ভাষায় 
এইরূপ, 
সপ্ত বৃষ হৃষ্ট পুষ্ট অতি যুবলিত। 
আর সপ্ত বুস কূস তনু ছুর্্বলিত ॥ 
' খিনবল সপ্ত গরু বলবন্ত হৈয়। 
এহি সপ্ত বুসক থ।ইতে গেল ধাইয়। ॥ 
জেন ব্যাস্ত্রে ঝম্প দিয়! তাহাক ধরিল। 
অহি সপ্ত পু্টতনু গরুক ভক্ষিল ॥ 
আর এক অপূর্ব দেখিল নৃপবর । 
সপ্ত ছড়। গোহম ( গোন্দম 1) গাছাইল তছু পর ॥ 
শুদ্ববর্ণ সপ্ত ছড়। তেহেন যুরিত। 
জেহেন চাঁমর দোলে অতি হুললিত ॥ 
তাহার নিকট হোস্তে আর সপ্ত ছড়া। 
গাছাট্ল তেছেন বর্জিত জেন মর! ॥ 
সপ্ত ছড়। মরএ জলিল পূর্ণ ছড়া । 
সেই ক্ষণে যুখাইল জেন হই ঝর! । 
২১ 
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এইরূপ বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়! রাঁজা পান্রমিত্রকে ডাকাইয়! ইহার ব্যাখ্যা চাহিলেন। কেহই ঠিক 
বাথ্য৷ দিতে সমর্থ হইল না । এ সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাঁবে রাজানুগহ প্রাপ্ত পূর্ব্বোললিখিত কয়েদীটি 
বাদশাহকে জানাইল যে, যুন্ৃক নামক যে কয়েদী আছে, দেই ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ইহার সদুত্তর দিতে 
পারিবে না। বাঁদশাছ যুস্ুককে কারামুক্ত করিয়! মহাসমারোহে রাজদরবারে উপস্থিত করিলেন। 
মুন্ুফ সকলকে স্তপ্ভিত করিয়া বাখ্য। দিলেন বে, মিদরে উপযু্পরি সাত বমর অতাধিক শস্ত জন্মিবে 
এবং তৎপর ক্রমান্বয়ে সাত বদর ধরিয়! অজন্ম! হইবে। ব্যাধ্যা শুনিয়! মকলেই বিশ্মিত হইল। 
রাজা যুস্রফকে বলিলেন, _“্যুন্ফ, তুমি রাজকার্ধ্যের উপযুক্ত ব্যক্তি ; তোমাকে “আজিজ মিলির 
(মিসরপ্রি, প্রধান মন্ত্রী 1) করিলাম ) তুমি রাঁজ্যকে আগন্ন বিপদ্‌ হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থ! কর।” 
যুস্ুফ “আত্তিজ-মিসির”-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই সাত বৎসর যাবৎ রাজ্যের স্থানে স্থানে রাজশস্তাগার 
স্থাপন করিয়া, তথায় সাত বৎসর যাবৎ শস্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে মিসর-রাজের 
মৃত্যু হয়। সকলে মিলি যুস্থফকে মিপরের সিংহাসন দান করেন। যুসুফ রাজ! হইয়াই দেশে 
শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন । 

এ দিকে জোলেখ। অত্যন্ত বৃদ্ধ! হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্ত তখনও তিনি মুস্থফকে তুঞ্িতে পারেন 
নাই। বছ বদর ধরিয়। মিসরের রাষ্্রবপ্নবে তাহার বিশেষ ভাগ্য-বিপধ্য ঘটিগাছে, কিন্ত 
মুন্থফকে তিনি কিছুতেই হৃদয় হুইতে অপদারিত করিতে পারেন নাই। তিনি এখন ভিখারিণী ; 
কিন্ত তথাপি পথের ধারে বসিয়া যুস্থফের যাতায়াত নিরীক্ষণ করেন, চির উপেক্ষিত হৃদয়কে 
প্রিয়তমের দর্শনে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্ত যুস্বুফের আদেশে রাজ প্রহরীর কোন রমণীকে 
তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হুইতে দেয় না,--ইহাই জোলেখার মন্ুতাপ। 

এইরূপে দিন কাঁটিতে লাগিল। একদা! জোলেখা রাজপথের ধারে বিয়া প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি 
এড়াইয় যুন্থফের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। যৃহ্থক আদেশ দিলেন, এই বৃদ্ধা যাহা চায়, তাহ! তাহাকে 
দান কর। আশ্চর্ষ্ের বিষয়, বৃদ্ধা যুন্থুফের দর্শন বতীত আর কিছুই ভিক্ষা! মাগিল ন|। তীহাকে রাজ- 
£পুরে লইয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল এবং যথাসময়ে যুস্থফ বৃদ্ধাকে দর্শন দিলেন। এইখানেই 
মুন্থুফের সহিত জোলেখার নূতন করিয়া পরিচয় হয় এবং এখনও জৌলেখ| যৌবনের প্রেম পোষণ 
করিতেছেন দেখিয়! তিনি আশ্চর্য্য হইয়া যান। বলা বাহুল্য, মূসক এখন “নবী” । জোলেখা 
তাহার পূর্বষৌবন ভিক্ষা দিতে যুস্ুফকে অনুরোধ করেন। যুস্থফের আনীর্বাদে জোলেখ! মুহূর্তের 
মধ্যেই পুর্বষৌবন লাভ করিলে, তিনি যুম্থফকে জানাইলেন যে, এখন তাহাদের বিবাহে আর কোন 
বাঁধা নাই। খোদার হুকুমে যুন্থফ ও জোলেখার বিবাহ হইল। 
বিবাছের পর জোলেখার গর্ভে একে একে মুস্থফের ছুই পুত্র জন্মে। এই সময়ে 
মিসরে সপ্তবর্ষব্যাপী ছুতিক্ষ আরম্ভ হয়। মুন্থুফের পিতৃরাজ্য কেনান প্রদেশেও এই সময়ে 
ছু্িক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল।  মিদর ব্যতীত তখন আর কোথাও শস্ত ছিল ন1। শশ্ত ক্রয়ের জন্য 
মুস্ুফের বিমাতার গর্ভজাত দশ ভ্রাতা এই সময়ে মিপরে আগমন করে। যুন্থফ তাহাদিগকে চিনিয়া 
ফেলেন ও বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাহাদের মুখে যুহ্ৃফ জানিতে পারেন যে, তাঁহার পিতা 
এয়াকুব নবী তখনও জীবিত এবং ইবছগ আমীন নামে তাহাদের এক কনিষ্ঠ ত্রাত। আছে। তিনি 
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ভ্রাতা ও পিতাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইলেন। রুস্থফ তাহার ভ্রাতৃগণকে ঝলিলেন যে, ইবনু 
আমীনকে সঙ্গে লইয়া আপিলে তিনি তাহাদিগকে আরও অন্ুুথহ করিবেন। তাহার ইঙ্গিত মত 
অপর ভ্রাত'দের সঙ্গে ইবন্নু আমীন শস্ত ক্র করিবার জন্য মিসরে আসিয়া! পৌছিলে, যুস্ুফের 
চক্রান্তে সে চোর বলিয়! ধৃত হইল এবং মিসরীক্ন আইন অনুসারে যুস্ুফ তাহাকে নিজের দাস করিয়া 
সঙ্গে রাখিয়া দিলেন। 
ইহার পর ইবন্থ আমীনকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধ এয়াকুব নবীও মিসরে আসিয়া! পৌছিবেন। 
পিতাপুত্রে মিসরের রাজপ্রাসাদে মিলন হইল। জোলেখ! আপিয়া-_ 
“পাথালি নবির পদ নির্ধাল করিল।। 
জলিখ! মন্তককেসে উপস্কার কৈল।॥ 
এই প্রসঙ্গে ভ্রাতাদের সহিত যুন্্ুফের ঘনিঠ পরিচয় হইল। তিনি মধুপুর রাজ্যের সুন্দরী 
রাঁজকন্য1 বিধুপ্রভার সহিত ইবন্ত আমীনের বিবাহ দিলেন। এইরূপে নকলে মিসরে সুথে কাল 
কাটাইতে লাগিলেন। 
এইখানেই “যুন্বক জোলেখা” কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই কাবোর চরিত্রটি সন্ধে 
কিছুই বলিবার নাই। যুস্ফ ও ঞোলেখাই এই কাঝের মূল নায়ক ও নায়িকা । ইহাদের চরিত্রের 
যাহ! মূল বৈশিষ্ট্য, ত'হা কবির স্য্ট নহে । বাইবেল" ও “কোরআনে” এই ছুইটি চরিত্রের সবল 
ও দুর্বল দিকের চিত্র বেশ সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। কবি এই চিত্রগুলিকে বাঙ্গাল! ভাষার 
তুলিতে রং দিয়াছেন,--ইহাই কবির এবমাত্র কৃতিত্ব। 
চরিত্র সৃষ্টির দিক্‌ হইতে কবির কোন কৃতিত্ব না পাঁওয়৷ গেলেও, তিনি যে একজন 
প্রতিভাবান কবি ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার অস্কিত চিত্রের আদর্শ তিনি 
যেখান হুইতেই গ্রহণ করুন, বাঙ্গাল! ভাষায় এই চিত্র অস্কনে তিনি নানাভাবে মৌলিকত্ব ফুটাইয় 
তুলিয়ছেন। তাঁহার ববিত্বের প্রতিভা! সর্বত্র না হউক, এই কাব্যের অধিকাংশ স্থলে দেদীপ্যমান। 
এই কাব্যে মহাকাঁবান্থলভ যে সৌদ্দর্্য (601০ £:8)0৩॥:) রহিয়াছে, তাহা--কবি যে যুগে এই 
কাব্য লিখিয়াছিলেন, সে যুগে নিতান্ত দুর্লভ না হইলেও অত্যন্ত স্বলভও নহে। আদর্শ মানবীয় 
প্রেমের চিত্রকররূপে কবির বিশেষ কোন কৃতিত্ব না থাঁকিলেও মানুষের স্থুখ-ছুঃখের চিত্রকর হিসাধে 
তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে সাহিত্যের আসরে উচ্চাসন না দিলে, তাঁহার প্রতি 
নিতাত্তই অবিচার করা হইবে। | 
বাস্তবিকই কবি মোহাম্মদ সগীরকে বেদনার কবি বলিয়! উল্লেখ করিতে হয়। ব্যথার চিত্র 
অঙ্কনে এই কবি যেন দিদ্ধহস্ত। বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনা কবির লেখনীতে এমন সুন্দররূপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে যে, এক একবার কাব্য পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। কবির সহানুভূতির 
বৃত্তি এতই প্রবল যে, তিনি অতি সহজেই নায়কনাক্লিকার ভাঁবে তন্ময় হইয়া! তাঁহার নিজের মধ্যে 
তাহাদের বেদনা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন। এই জন্তই তাঁহার বর্ধিত ছুঃখের চিত্রগুলি 
এতই করুণ; এই জন্তই এইগুলি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে। এইরূপ একটি 
চিত্রের নমুনা জোলেখার নিয়োদ্ধুত উক্ভিতে পাওয়া! যায় £-- 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা  খসংখা 


“নিসি উজাগর আথি ঝামর বদন। 
পৰনের সঙ্গে বাত কহে অনুক্ষণ ॥ 
শুন রে পবন মে।র ছুক্ষের কাহিনী। 
দ্ণ্ডেক বরিখ মোর দীর্ধবল জামিনি॥ 
মোর পিয়। স্থানে গিয়। কহ রে সম্ঘ।দ। 
কেমোন সহাস্ত তান দসি সঙ্গে বাদ॥ 
মলয়। সমর মোর সমন সমান । 
এ চান চন্দন দেহ দহএ নিধন ॥ 
সঘন গহন খন বিছা চমকিত। 
নয়নে বহএ নির চিতা বিচলিত ॥ 
কুনুম্ব সুগন্ধি থ আগর চন্দন। 
আতপে তাপিত তনু দহএ মদন ॥” 
কবি প্রধানতঃ মহাঁকাবাস্থলভ সৌনর্ষের শরষ্টা হইলেও, তাহার রচন! গীতিপ্রবগ। 
কাব্যের স্থলে স্থলে তিনি যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে সুন্বর সুন্দর গীতাৰলীর সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা 
শুধু তাহার শিল্প-জ্ঞানের পরিচায়ক নহে, তাহা তাহার গীতি-প্রবণ হ্বদয়ের সাক্ষযও বহন করিতেছে। 
খীটীয় চতুর্দশ শতাব্দী প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রধানতঃ গীতিকবিতার যুগ । বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
এই যুগ বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের স্তায় গীতি-কবিতারচকদিগের আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছিল । 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গাল! সাহিত্য মালাধর বস্তু, গৈনুর্দিন ও কবীক্র পরমেশ্বর প্রভৃতি কবির স্তায় 
মহাকাব্যরচগ্জিতাদিগকে লাঁভ করিয়াছিল । মনে হ্-+এই ছুই যুগের সন্ধিক্ষণে কৰি মোহাম্মদ 
সগীরের জন্ম ; তাহাকে এই গীতিকাব্য ও মহাকাব্যে যোগন্থত্র বলিয়া ধরা! যায়। 
তাহার গীতগুলি কাব্যের নায়ক-নাক্লিকার বেদনাকে আশ্রর করিয়া ফুটিরা উঠিলেও, বলের 
তৎপুর্বব ও পরবর্তী কবিদের মধ্যে এইগুধির কোন কোনটির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাক । 
গল্পের প্রথমাংশে উদ্ধৃত “গুন শুন সখি” নামক গানটি পাঠ করিতে করিতে চগ্ীদাসের 
্রীকুষ্ণকীর্ভুনের+ কোন কোন গানের শুধু ভাব নহে, ভাষার কথাও মনে পড়ে। আবার যখন 
আমর! পাঠ করি, 
“মুগ জেন এক, পন্থিক ছুথিক, 
ভ্রিঞ।এ বিকল হৈয়!। 
জলের উদোস, ন পাই প্র।ণ সেস, 
চলিলু বিফল হৈয়া ॥ 
দিঠ ভরমএ, অন্তরে দহএ, 
জলরূপ অনুমান। 
গেলু সমিকট, গাইলু স্কট, 
নবিন রৌদ্বের বাণ ॥” 
তখন বৈষ্ব কৰি জ্ঞানদাসের স্ুপ্রসিদ্ধ “মুখের লাগিয়া! এ ঘর বাঁধিনু” নামক কবিতাটির কথা 
মনে পড়ে? বিশেষ করিয়া এই কবিতার শেষ দুইটি চরণ-_. 


বলাবা ১৩৪৩ ] শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৫৯ 


“তিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু 
বঙ্জর পড়িয়৷ গল ।” 


আমাদের বার বার এই কথ! ম্মর্ণ করাইয়। দেয় যে, কৰি মোহাম্মন দগীরের মধ্যে তৎপুর্ব্ব ও 
পরবর্তী যুগের গীতি-লালিত্য "্যুস্ৃফ-জপিখার” ন্যায় মহাকাব্যকে আশ্রর করিয়াও ফুটিয়া 
উঠিতে পারিয়াছে । 


কাব্যে “বারমানীর” আমদানী প্রাচীন বঙ্গীর সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাঁরমাসীতে 
প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ নায়িকার বিরহ-বেদনাকে বিনাইর! বিনাইপনা অনেক সময় পাঠকের বিরক্তিকর 
মায়াকান্ন জুড়িয়। দেন। কবি মোহাম্ম্ সগীরও তাহার কাব্যে জোলেখার বিরহ-বেদনাকে 
আশ্রয় করিয়। ণবারমানী” গাহিগ়াছেন। সম্ভবতঃ তাহার এই বারমাশীটি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যে 
প্রাচীনতম বারমাদী। প্রাচীনতম “বারমাসী” ছিদাবে বঙ্গনাহিত্যে ইহার একট! বিশেষ এঁতিহামিক 
মূল্য, আছে, দে বিষয়ে নন্দেছ নাই। ্রঁতিহাপিক মূল্য ব্যতীত, তাহার “বাঁরমাদীর” অন্ত বৈশিষ্ট্যও 
বর্তমান। তাহার বারমাদীতে কবির বাঁকৃসংঘমই বিশেষ জক্ষ/ করিবার বিষয়। এই জন্তই এই 
“বারমাসীটি* তীহার পরবর্তী কালে রচিত প্বারমাদী” হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । ইহাতে 
যথাসম্ভব অল্প বাক্যবায়ে কবি জোলেখার্‌ যে বিরহ-চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য। 
এতদ্যতীত এই বারমাসীতে নাগ্রিকার বিরহতোগ অপেক্ষা যড়খতুবিলাসিনী বাঙ্গালার খতুবিলাসের 
একটি প্রক্কত চিত্র অস্কনে কবি অধিক প্রয়াস পাইয়ছেন দেখিতে পাই। এই চিত্রের কিয়দংশ 
পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম । 


দআখিন জে পরবেন, বারিস| হইল সেগ, 
খেনে ঘোর খেনেকে বিছুত। 

কেতকি বকুল ফুল, তাহাতে ভ্রমর রে।ল, 
ত৷ দেখি ধরাইতে নারি চিত ॥ 

খণ্ড খণ্ড মেঘগণ, সসোদর সমে রণ, 
ডুবি উঠএ ঘনজিত। 

তাহার নির্মল নিসি, যুধ। বিস্তারিত হাসি, 
ত| দেখিয়া মন বিচলিত ॥ 

আইল কার্তিক মস, চতুপ্দিগ পরকাঁস, 
মন্দ মন্দ দেহ প্রতুসাএ। 

ত৷ হেরি উদাস পিআ, বিরহে বিদরে হিয়া, 
মন পক্ষি উরিছে উ্ছা এ ॥ 

নিসি দিসি উঝলিত, . তারাগণ বিস্ত/রিত, 
বহএ সমির ধির ধরি। 

ধবল কাচিঅ! ফুল, জেহেন পতকা তুল, 


মদন চামর চমক্ক।রি ॥ 


১৬০ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক৷ 

আস্তরণ আইল রিত, নব সালি সযুদিত, 
শুগন্ধি সৌরব জাএ ছুর। 

সারি শুক করে রে|ল, নান! বর্ণ ধাস্তা ফুল, 
বিকসিত সব খিতিপুর ॥ 

ঘরে ঘরে ধান্যরামি, নর পহুগ্রণ হাঁসি, 
গগন রূচিত পরকাস। 

রাজ। প্রজ। উল্লসিত, প্রবাস বঞ্চিত রিত, 
মোর লৈচক্ষে জেন বনবাম ॥ 

পৌদ আইল তুসারিত, ভোবন পুরিত সিত, 
খোহামএ জেন বৃষ্টিকার ৷ 

জুবক জুবতি মিলি, কপূর তামুল তুলি, 
বিল।সিত নান! শুথ সার ॥ 

মুগ বর হঙভ।গি, অহনিসি রঙে জাগি 
প্রভু মোর নিদয়া হদএ। 

মোহাম্মদে কছে ছুখি অবন্ত হইব! শুখি 


নিলি সেসে রবির ওদএ ॥* 


৪ সংখ) 


মুহম্মদ এনামুল্‌ হক্‌ 


মহাভারতে স্থানীয়মান তত 


'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ১৩৪১ বঙ্গাঙধের প্রথম সংখ্যায় (১-১৩ পৃষ্ঠার) আমরা লিখিয়া- 
ছিলাম, বর্তমান মহাভারতে, স্থানীয়মান সহকারে নাঁমসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাথার সমর্থনে যে 
প্রমাণটি তথায় উপস্থিত কর! গিগ্মাছিল, উহা! সম্পূর্ণদপে নিংন্দিপ্ধ নহে। কেন ন তাহার 
ভিন্নার্থও কর! যাইতে পারে। তখনই তাহা প্রদর্শিত হইগলাছিল। সম্প্রতি আমর! এ বিষধে একট! 
নৃতন প্রমাণ পাইয়াছি। উহা! একেবারে অকাট্য। 

“মহাভারতে” উক্ত হইয়াছে, অগ্নি পনর দিন ধরিয়! খাগববন দাহ করিয়াছিল। তৎ্সম্পর্কে 
মহ্ধি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন,_- 

“তদ্বনং পাবকে| ধীমন্‌ দিনানি দশ পঞ্চ চ। 
দদ!হ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ 1৮১ 

'হে ধীমন্! কৃষ্ণ এবং পার্থ কর্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হইরা অগ্নি পঞ্চদশ ( “দশ পঞ্চ চ*) 

দিনে সেই বন দগ্ধ করিয়াছিল। তাহার কিঞ্চিৎ পরে তিনি কথিয়াছেন,_- 
“পাঁবকশ্চ তদা দাবং দগ্ধ! সমুগপক্ষিণম্‌। 
অহানি পঞ্চ ঢৈকঞ্ণ বিররাম স্থৃতপ্পিতঃ 1৮২ 

১৫ ( পপঞ্চ চৈকধ” ) দিবস ধরিয়! মুগপক্ষিদমাকুল (সেই ) বন দগ্ধ করত পরম পরিতুষ্ট 
হইয়া অগ্নি বিরত হইল। 

এই দ্বিতীয় উক্তিস্থ «পঞ্চ চৈকঞ্চ” অবশ্ঠই ১৫ এই সংখ্য। খ্যাপন করে, ইহা! শ্বীকার করিতে 
হইবে। অন্তথ| প্রথম বনের “দশ পঞ্চ ৮৮ অর্থাৎ ১৫ সংখ্যার সহিত উহার বিরোধ হইবে। ইহাতে 
নিশ্চিতরূপে পিদ্ধ হয় ষে, বর্তমান “মহাভারত” মঙ্কলনের সময়ে (৫০০ শক-পুর্বাব্দে ) হিন্দৃস্থানে 
স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা বাবহৃত হইত, এবং অঙ্কপাঁতে তাহাতে বামাগতি অন্ুস্যত হইত। 
সুতরাং দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীও তখন জানা ছিল।৩ এ বিষয়ে অপর স্বতুস্ত্র প্রমাণ পূর্ববপ্রবন্ধেই 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

আরও একটা দৃষ্টাস্ত আছে। কিন্ত উহ! বড় সন্দেহাম্পদ্। বনবাঁসকালে তীর্ঘমাহা ত্যবর্ণনাচ্ছলে 
পুরোহিত ধৌম্য যুধিঠিরকে বলেন, যমুনা নদীর তীরে (“্যমুনামন্” ) অগ্নিশির নামক তীর্থে 
সার্বভৌম রাজচক্রবর্তা ভরত “বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টো৷ ৮” অশ্বমেধ্যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 

শ্বিংশতিঃ সপ চাষ্টো চ হ্য়মেধমুপাহরৎ ৮৪ 


*%  ১৩৪২।১৯এ ফ)ভ্তন, বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের নবম মাদসিফ অধিবেশনে পঠিত। 

১। “মহাভারত') নীলকণ্ঠকৃত টীকা সমেত, পগুত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্বকরতৃক সম্পাদিত এবং “বঙ্গবাসী” বর্তৃক 
প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শক, আদিপর্ব্ব, ২২৮৪৬ 

২। এ, আদিপর্বব, ২৩৪।১৫ 

৩। প্রক্ষিগ্রতাবাদের ও পাঠভ্রাত্ির শঙ্ক। তুলিয়। দশাঙ্কংখা প্রণালী ও স্থানীয়মানতত্ব আবিষ্কারের প্র/চীনত্ব বিষয়ে 
এই নবোপস্থাপিত প্রমাণের যুল্য হস কর! যাইতে পারে। কিন্তু পুর্ব্বো্ত বচন দুইটি প্রক্ষিপ্ত কি না এবং তাহাদের 
বর্তমান পাঠ অত্রাস্ত কি না তাহা নির্ধারণের উপায়কি 1? এই পর্যান্ত 'মহাভারতে'র বতগুলি প্রধান প্রধান সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিতে উহারা আছে কি না, তাহা পরীক্ষ/ করিয়া দেখিবার হছুযোগ এই হুমুর 
পল্লীগ্রামে লেখকের নাই। 

81 বনপর্ব্ষ, ৯০1৮ 


১৬২ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক! [ গ্বসংখ। 


বাক্যে বিবক্ষিত সংখ্য| কোন্টি? নীণকঠ মনে করেন, ১৪৮ (-২০১৯৭+৮)| তিনি 
ইহাও বলিয়াছেন, *বিংশতি$” স্থলে “বিংশতিং৮ পাঠ ধরিলে, উহাতারা ৩৫ (-২০+৭+৮) 
'খ্যা বুঝইত;« কা নীপ্রসন্ন সিংহ্রুত বঙ্গভাষাস্তরে এই শেষোক্ত সংখা'ই (৩৫) উল্লিখিত 
হইয়াছে । এ সংখ্যাদ্বয়ের কোনটিই বক্তার অভিপ্রেত নহে, বোধ হয়। 
'মহাঁভারতে'র আরও ছুই স্থলে রাজচক্রবর্তী ভরতের যজ্ঞের উল্লেখ আছে। পরমর্ধি বেব্যাদ 
মহারাজ যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন_-ভরত বমুনাপমীপে. (“যমুনামন্থ” ) ১০০, সরশ্বতী নদীর তীরে 
৩০০ এবং গঙ্গাতীরে ( প্গঙ্গামন্থ” ) ৪০০ অশ্বমেধজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
“লোহইস্বমেধশতেনেষ্টা যমুনামন্থু বীর্ধ্যবান্‌। 
ত্রিশতাশ্বান্‌ সরম্বত্যাং গজ মনু চতুঃশতান্‌ 1৮৭ 
রুষ্ণ তাহাকে কহিয়াছিলেন যে, ভরত যমুনাতীরে ১০৩, সরশ্বতীতীরে ২০ এবং গঙ্গাতীরে ১৪ 


অশ্বমেধযস্ত করিয়াছিলেন । 
“যো! বন্ধ! ত্রিশ চাশ্বান্‌ দেবেভ্যো যমুনামন্থ | 
সরন্থতীং বিংশতিঞ্চ গলা মন্থ চতুর্দশ 1” 


এইরূপে দেখ! যায়, মহারাঁজ ভরত যমুনাঁতীরে কতটি অশ্বমেধজ্ঞের অনু£ান করিয়াছিলেন, 
তৎসম্থন্ধে বর্তমান 'মহাঁভারতে' তিন. প্রকার উক্তি রহিয়াছে। ইহা বোধ হয় বল| উচিত যে, 
শেষের উত্তিতয় নারদ-স্থগয়-সংবাদের অন্তর্গত। আদিতে দেবর্ষি নারদ মহারাজ স্যপ্জয়ের পুত্রশে।ক 
অপনোদনের জন্ত তাহাকে সুপ্রসিদ্ধ ধর্দ্পরায়ণ প্রাচীন যোল জন রাজার কাহিনী গুনাইয়াছিলেন। 
অভিমন্থাশোকবিহবন মহারাজ যুিষ্ঠিরকে সান্বন! দিবার জন্য মহর্ষি ব্যাস তাঁহার নিকটে এ যৌড়শ- 
রাঞ্জিক উপাখ্যান বিবৃত করেন, কুরুক্ষেত্রমহাঁসমরের পরে . যুধিঠিরের শৌকাঁপনোদনার্থ কৃ 
উহ্থার পুনরাধৃতি করেন। তাহাদের ছুই জনের উক্তিতে এ প্রকার ভেদ অবশ্তই পাঠভ্রম জনিত 
বলিতে হইবে। প্রঞ্কত পাঠ থে কি, বিশেষতঃ রাজচক্রবর্তী ভরত যমুনাসমীপে কত অশ্বমেধ্যক্ত 
করিয়াছিলেন, তাহ! নির্ণয়ের উপায়ও দেখা যাঁয় না। “ভাগবতে”র উক্তি বিষয়টাকে আরও জটিল 
করিয়। দিয়াছে। তথায় আছে, ভরত, ষমুনাসমীপে ৭৮ ও গঙ্গাসমীপে -৫৫, মোট ১৩৩ 
(এর়স্ত্িংশচ্ছতং” অশ্বমেধ্যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 

*বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টো৷ ৮ বাক্যের “বিংশতিঃ+সপ্ত চাষ্টো ৯ এই প্রকারে পদযোজনা করিলে 
এবং গপ্ত চাষ্টৌ৷ ৯” পদে নামসংখ্য। প্রযুক্ত হইয়াছে ধরিলে, বিবক্ষিত সংখ্যা হইবে, বামাগমিতে 
২০+৮৭-১০৭, অথবা দক্ষিণাগতিতে ২০+-৭৮-৯৮। এই শেষের সংখ্যাটীই (৯৮) এক 
শতের দর্ববাপেক্ষ! অধিক আপন্ন | উহাকেই মহর্ষি ব্যাস স্থুলভাবে শত বলিয়া! উলেখ করিয়াছেন, 
অনুমান করা যাইতে পারে। “সপ্ত চাষ্টৌ চ* সংখ্যাকে .৭৮ বলিয়া গ্রহণ করিলে, “ভাগবতে'র 
উক্তির সঙ্গেও কতকটা সঙ্গতি থাকে । 

্রীবিভৃতিভূষণ দত্ত: দত্ত. 


৫1 নীলকঠের উ্ভি এই,_-*বিংশতিঃ বিংশতিবারমাবর্তিতঃ সপ্ত অক্টো চেতি অষ্টচত্বারিংশদধিকং শতম্‌। 
রয়ন্ত্রংশচ্ছতং রাঙ্জেতি তু শ্রতিঃ। বিংশতিমিতি পাঠেইত্যন্তহীনসংখাত্বৎ পঞ্চত্রিংশৎ ৷” 

৬। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুদিত মহাভ।রত, কলিকাতা, হিতবাদী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত, ১৩১০ সাল, 
নবতিতম অধ্যায়, ২৫১ পৃষ্ঠা। 

৭। ছেপপর্ব্য, ধ৬৮ ৮। শাস্তির, ২৯৪ 
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বাংল। অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাৎখল। অভিধানক 


এখন পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের গবেষণার ফলে যতদুর জান! গিয়াছে, তাহাতে 
পারি মানোএল-দা-আস্নুপ্পনাউ' রচিত 7228%/120 22 27212847219) £ 
/77//%4845 নামক খুস্তককেই সর্বপ্রথম বাংল! শব্বসংগ্রহ বা অভিধান বল! যাইতে পারে। 
এই পুস্তক ১৭৩৪ খ্রীষ্টাববে রচিত ও ১৭৪৩ ্রীষটান্ধেণ পোর্ুগালের রাজধানী লিসবন নগরে 
17181101800 1) 551%র ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। বইটি সম্পূর্ণ রোমান হরফে ছাপা। 
১৭৭৮ শ্ীষ্টাব্ের পুর্বে বিখ্যাত চার্সদ উইলকিন্স সর্বপ্রথম নিঞজে ছেনি কাঁটিয়! বাংল! হরফ 
টালাই করেন। নাথানিয়েল ব্রাদি হালহেড কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত বাংলা ব্যাকরণ 
44 07277 // 2 194%221 74%225 নামক পুস্তকে সেই হরফ প্রথম বাব্হত হয়। 
পরে অষ্টাদশ শতাঁষীতেই সম্পূর্ণ বাংল! অক্ষরে কয়েকটি আইনের পুস্তক মুকিত হয়। ইউরোপীর়গণ 
কর্তৃক বাংলা এবং দেশীয়গণ কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রথম যুগে ইংরেজী বাংলা! এবং বাংলা 
ইংরেজী শব্দদংগ্রহ (৮০০৪০1৪1) বা অভিধানও প্রস্তত হইবার কথা। কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয়, 
আমরা এতদিন পর্য্যন্ত ১৭৯৯ গ্রীষ্টাবের পূর্বে মুদ্রিত কোনও অভিধানের সন্ধান পাই নাই। 


পর 





*. ১৩৪৪1১৩ই আষাঢ়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 

১, দত 05 চা156 3606211 012007059 200 10106100215 আা৩:৩ 10 2১01605062৩, 706 
(11৩ 01005 020 15 77624121067 £712%52 22%85115 6 2142825 71547/49 ৫% 
22 0/2$৯,5৯555 25602) 17717, 10508511 (012000021 09, 7৮40 5 ৬0621091215 736288]1. 
চ০0:008065৩, [90 41--306 3 2১010020696-13610£911, 00১, 2০775771105 ৮7100161510 (106 
চ00)810 01158120651) 006 01:05 10915890916 28000:91796 10 (09 £0153 0 10760813956 
0:9080015010%--91 0901: 01191530105 [41100801500 90165 01 1001985 ৬০1. ৬ রা [9 0, 22, 

“এই বইয়ের ছুইখানি প্রতিলিপি লওনে ব্রিটিশ মিটজিয়মের পুস্তকাগারে আছে। একখানি খঙ্ডত, আর খানি 
ঠা 1.**-***পৃষ্ঠা সংখা এ 592 7 প্রথম দশ পৃষ্ঠ| তূমিক! প্রভৃতি লইয়! ; তৎপরে ১--৪০ পৃষ্ঠ রা বাকরণ ; 

,*,০তৎপরে ৪১-:৫৯২ পর্যাস্ত বাঙ্গাল! শববসংগ্রহ। ৪১--৩৬০৬ পর্যযস্ত বাঙ্গাল! পো শীস, ও ৬০৭--:৪৭০ 
টর গোর গীস-বাঙ্গালা ; এবং ৫*১--৫৯২ পর্যস্ত বাকী পৃষ্ঠ.য় নানারূপ শব্দ শ্রেণী হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে--” 
ড্র হনীতিকুমার চট্টে।পাধ্যায়, "পারি মানোএল-দ1-আন্নুষ্পদাম-রচিত বাঙাল! ব্যাকরণ'--( কলি, বি. বি, ) এর 
প্রবেশক পৃঃ ৯ । এই পুস্তকে মূল বহির টাইটেল পেজ ও চারিটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আছে। 

_. উপরোক্ত ছুই জনই বইটি চোখে দেখিয়। আলোচন! করিয়াছেন। এতত্বাতীত আলে!চনা করিয়াছেন, চ91167 
চর, [09650, 22/521 : 22254 6১ 46567, ৬0৮, [20 06 25 05 42 5৮0০ 20015 06 05 00, 67768 
(ইহাতে বুল বহির টাইটেল পেজ ও অপর দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আছে) ডক্টর হুশীলকুমার দে--/76%24/7 
76147616156 £%4 /16 277766%7% ৫2%/%7/ (0. 0.17919) 0, 75 ও সাছিতা-পরিষত-পত্রিকা, ১৩২৩ 
এবং কেখারনাথ মনুমদীর, 'বাঙ্গাল! সামরিক সাহিতা', ১ম খও পৃষ্ঠ। ১৭ (ইহাতে টাইটেল পেজের ডিন আছে )। 
২, হাঁলহেডের বাকরণের ভূমিকা, পৃঃ 40111-16 
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১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হর্থ সংখা 


১৭৯৯ গ্রীষ্টাব্ধে হেনরী পিটস ফরষ্টার (457107 11610506010 055 13610251 9,90901191)- 
[600 প্রণীত 4 7226%1/5, 221 £29 22725522425 2%2 29%2274) 2%2 
7? 75৫ নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড ( ইংরেজী হইতে বাংল! ) কলিকাতার 4701715 204 
০০, র প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠাদংখ্যা 11150142171 ইহারই 
দ্বিতীয় খণ্ড ( বাংল! ইংরেজী ) উপরোক্ত প্রেদ হইতে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ট-সংখ্যা 
443171501 লঙ্ সাহেবের মতে এই পুস্তকে প্রায় ১৮০০০ বাংল! শব্দ আছে। (44 254%- 
/2 0//2%6 / 5/%2%% 829%5, 9. 2)1 এতদিন পর্যন্ত বাংল! হরফে মুদ্রিত 
অভিধানগুলির মধ্) এই পুস্তকটিই আদিমতম বলিয়া পরিকীন্তিত হুইয়৷ আগিয়াছে। ফরষ্টার 
সাহেবের নিজেরও ধারণা ছিল যে, তিনিই সর্বপ্রথম এই কার্যে হস্তক্ষেপে করিলেন এবং পরবন্তী 
অভিধান-কারেরাও (যথা উইপিয়ম কেরী--১৮১৫-২৫, রামকমল দেন--+১৮১৭-৩3, তারাাদ 
চক্রবর্তী--১৮২৭, জন মেত্তিস--১৮২৮ জি. সি. হটন-- ১৮৩৩ প্রভৃতি ) তীঁহাকেই এই সন্মান 
দিয়াছেন; ফলে, এখন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যের যতগুলি ইতিহাঁদ রচিত হইগাছে, তাহার 
প্রত্েকটিতেই ফরষ্টাররুত অভিধানটিই বাংল! অক্ষরে মুস্ত্রিত সর্বপ্রথম অভিধান বণিয়া 
উল্লিখিত হয়। 


এখানে অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগে বাংল! ও ইউরোপীগ্ন ভাষা অভিধান সন্ধলনের চেষ্টার 
উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িতে পড়িতে বিভিন্ন ব্যক্তির 
স্কল্পের পরিচয় মাত্র পাওয়! গিয়াছে, সেই সকল সন্কল্প কার্যে পরিণত হইয়াছিল কি না, তাহার 
প্রমাণ নাই। ড্র স্থনীতিকুমার চট্টোপাধায় তাহার 2 0/722% 2%2 274921774%/ 
27 %4 24%£%/ £2/8%2% পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় £0809600 ঠা প্রণীত 
ফরাসী-বাঁংলা শব্দাভিধানের ( ১৭৮১-৮৩ খ্রীঃ) উল্লেখ করিয়াছেন) ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই 
আছে। ১৭৮৯ খ্রী্াব্বের ২৩শে এপ্রিগ্গ তারিথে 021%%/2 ০42%/%-এ একটি বিজ্ঞাপন 
বাহির হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক জন বন্গদেশবাঁসী উপযুক্ত লোককে একটি বাংলা ব্যাকরণ ও 
অভিধান প্রণয়নের অনুরোধ জানাইতেছেনত | অনুরোধের ধরণ দেখিয়! মনে হয়, তখন পর্যন্ত 
তাহাদের ব্যবহারার৫থ কোনও ইংরেজী-বাংলা অভিধানের প্রচলন ছিল না । সুবিখ্যাত রামকমল স্নে 
তাহার 4 477%9% 2 21275 2%7 22%2214 (59121000915 1959, 1834) পুস্তকের 
ভূমিকায় (9. 77) কিন্ত লিখিয়াছেন--” 


সস আপ আপ সপ ২০ 
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05565010209 £500152975 ছা211] 06 50 £09০0৫ (0 05 25 (০0 1216 05 0০015 ০1 10721510% & 
| 1367621 0180)0097 800 10106100279, 12 17101) 5 1১096 (0 204 ৪11 06 (০০010107028 
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15001000500 001551/55 00 0১5 0081151) 0056002)606 200. 01006150520 10510 0105758 ; 
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বগা ১৬৪৩ ] ংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংল! অভিধান ১৬৫ 


%]0 1774 1006 90161050001 ৮25 656201181)60. 10616) 8130 (01 015 06110. ৪ 
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উপরোক্ত অংশ বিস্তৃতভাবে উদ্ধত করিলাম এই জন্ত ধে, এই সময়ের ইংরেজী শিক্ষার 
গ্রচেষ্টার ইতিহাদ অন্য কোথায়ও পাঁওয়! যাইতেছে না! এবং ছুঃখের বিষয়, উল্লিখিত ব্যক্তিদের 
সম্বন্ধেও আর কিছু জানা যায় না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু তাঁহার “হিন্দু অথবা (প্রেসিডেন্দী 
কলেজের ইতিবৃত্ত ও “পেকাণ আর একালে' বাঙ্গাণীর প্রথম ইংরেজী শিক্ষার যৎসামান্ত 
ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি টমাস ডিন, আরাটুন পিটস, রামরাম মিশ্র ও কষ্চমোহন বসুর 
উল্লেখ করিয়াছেন । 47/62/2434 &.2785%%£ এর দ্বাদশ ভ্যলুমে রামকিষণ মিশ্রের 
অন্ত প্রমঙ্গে উল্লেখ আছে। ইহীদের কাহারও শবসংগ্রহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, 
তাহাও জানিবার উপায় নাই। ্‌ 


১৬৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | 1 রর্থ সংখ্যা 

(317 ত.:০.708020090 তাহার 4 77140270221 22 54577 
(10002, £833) পুস্তকের ভূমিকায় ( পৃঃ 11) লিখিয়াছেন, স্তার চার্লস উইলকিন্স বঙ্গদেশে 
অবস্থানকালে (১৭৭০-১৭৮৬ খ্রীঃ) তিনটি সংস্কৃতমূগক শবের তালিকা সঙ্কলন করেন? তাহা 
পাওুলিপি অবস্থাতেই আছেঃ । 

উইলিয়াম কেরী মালদহের মদনাবতীতে অবস্থানকালে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্বের ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিথে বারমিংহামের মিঃ পিকে যে পত্র পিথিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার বাংল! ভাষার একটি 
অভিধান লিখিতে আরস্ত করার কথা আছে*। কিন্তু তীহার বিখ্যাত কোয়ার্টো বাংলা-ইংরেজী 
অভিধানের মুদ্রণকার্যয ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হইগনা ১৮২৫ ত্রীষ্টাবে সমাপ্ত হয়। 

স্থখের বিষয়, সম্প্রতি এইগুলি ছাড়াও আর দুইটি বাংলা-ইংরেজী শবদংগ্রহের সন্ধান 
আমর! পাইয়াছি। ছুইটি পুস্তকই যে ১৭৯৯ গ্রীষ্ঠাবের পূর্বেই বাংলাদেশেই মুদ্রিত, প্রকাশিত ও 
প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহারও প্রমাণ পাঁওয়! যাইতেছে । কি অজ্ঞাত কারণে ফরষ্টার এবং পরবর্তী 
অভিধান-কাঁরের৷ এই পুস্তক ছুইটির সম্ধীন পান নাই, অথবা সন্ধান পাইয়৷ থাকিবেও তাহ'র 
উল্লেখ মাত্র করেন নাই, তাহা ভাবিবাঁর বিষগন। ইহার প্রথমখানি ১৭৯৩ শ্রীষ্টান্দে এবং 
ত্বিতীয়খানি ১৭৯৭ গ্রীষ্টান্ধে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল * সুতরাং ফরষ্টারের অভিধান প্রথম 
লা! অভিধান হিসাবে এতকাল যে সম্মান পাইয়া আদিতেছিল, এখন হইতে ১৭৯৩ সালে ছাপা 
অভিধানটিকেই নেই সম্মান দিতে হইবে। 

এই প্রবন্ধে আমর! এই পুস্তকটি লইয়াই আলোনঠন! করিৰ। ইহার আবিষারের একটু 
ইতিহাস আছে। প্রাচীন বাংল! মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে মালোচন! করিতে করিতে ইত্ডিয়৷ আফিদ 
লাইব্রেরীর প্রথম ভ্যলুম ক্যাটালগের ( ১৮৮৮ খ্রীঃ ) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় ”[2%::578155 ড০০৪১০1৪1 
০1 7076917, 261191) ৪0 [001758. 2 ৬০1৪, 0৪81০968, 1793” এই নামটি দেখিতে পাই। 
ফরষ্টারের গ্রথমতম বাংঙ্লা! অভিধানের কথ স্মরণ করিয়৷ '“১৭৯৩+কে ছাপার ভূগ বলিয়াই ধরিয়া লই। 
তথাপি ইত্ডিম্না আফিপ লাইব্রেরীকে পত্র লিখি। উত্তরে জানিতে পারি, ভুল নয়, বইখাঁনি 


6, ৮পু০ 1015 01500 911 01810165 11105 08005 25 ৫5 001 (005 10213 ০01 01165 
11৩, 1150 01 01:৫9 ৫০0116690 00110% 00৩ 000156 ০0৫ 01380 15010811500 501 01575 5000165 
0115 16581060610 13611£91.8 

৫, 6] 1395 2150 1680) €0 1166 2 01001020015 01 0135 12080586) 60610015111 
296 2 জা০ ০1 0116 ১7742745971621 41 08715 22121726601 £%61 52643£ 241557072) 
০26 ৬০1, 2১৮6 1119 0,223. | 

* দ্বিতীয় শব্বসংগ্রহটি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশেই মুজ্িত হইয়াছিল । ইহার পৃষ্ঠ-সংখা! ছিল ১৬৪। আমর! 

ভবধাতে এই পুস্তকটিরও বিস্তু ত আলোচন! দিতে চেষ্ট। করিব। এই প্রসঙ্গে বলিয়। রাখা ভাল যে, এখন পর্বস্ত 
বাংলা-ইংরেী অক্িধানগুলি বিদেণীয়.দ; দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে । আমর! যতদুর জানিতে প।রিয়ঃছি, তাহাতে বাগলী- 
রচিত সর্বপ্রথম বর্ণান্ুকমিক বাংল! অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদাবাসীশের নম করিতে হয়। তাহার 
“বঙ্গভাষাতিধান' ১৮১৭ প্রী্াবে মুদ্রিত হইয়াছিল। 


বঙগা্ ১৩৪৩ শ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান ১৬৭ 


১৭৯৩ শ্রীষ্টাবেই ছাপ' কিন্তু ক্যাটালগের নামে ভূল আছে । বইখানির নাম--"£81 7:%675150 
৬০০৪1০01215, 58521452282 2271/5/.” 454 0221 শব ছুইটি পুস্তকের মূল 
মালিকের হাতে লেখা ; তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য পুস্তকটিকে 'ইন্টারলিফ' করি ছুই ভ্যলুমে 
বাধাইয়া প্রত্যেংটি শব্দের ওড়িগা প্রতিশব্দ হাতে লিখির়া রাখিগাছেন। যথাসনয়ে ইও্ডিয়া 
আঁফিসে রক্ষিত পুস্তকের টাইটেল পেজ, ভূমিকা ও অভিধাঁন-অংশের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 
আমাদের হস্তগত হয়। টাইটেল পেঞ্জ ও অভিধান পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই প্রবন্ধে মুড়ি: 
হইল ।৬ 
পুস্তকটির নাম--. 
ইঞ্জরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি 


4৯1 1560105155 
৬০0০৪109191, 


79671221656 2%2 £272/15/, 
৬০1 1052101 
2০7০৪০19006 1901%95 15001151) 
4100 
০ /8319% 13651017015 0 [,0210110? 
1) 1300021 14810071800, 
0210000 
চ1110659 56 050 07109010913 11659, 
[1100155০111 

ক্রুনিকল প্রেসের নাম মাত্র আছে, গ্রন্থকারের অথবা মুদ্রীকরের কোনও নাম নাই। 
ক্রনিকল প্রেসের স্তর ধরিয়া! আমরা গ্রন্থকারকে বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এখন পর্যযস্ত 
সফলকাম হই নাই। গ্রন্থকার ভূমিকাঁতেও আত্মপরিচয়ের কোনও স্থত্র ধরিয়া দেন নাই। 
ভূমিকাটি যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি। 

11২2740০, 

[15 48101001509 650. 56213 10 ০000001111)6 ৪,10৫. 1315106 টা), 
%011, 109 13 ৬617 58291015 ০£ 109 4562069 7 006 929 109 06 ঠ19 ০01 02৪ 
1179) 2104 70101701599 01001) 061110 10 010005105 00512708195 121059569 
8172006 005 26565, 196 1)0069 16 ৮111 106 ০9107010177 1629160 10 015 7১0101101, 
পু) [2110001 80£8958 ০ 0010151 60 5567% ৮0101085212, 2010091669 1[100069, 
83 9001 ৪3 10 08 196 1১:600100, 012615, 


৬. ইঙিয়। আফিসে রক্ষিত পুম্তকটির আরও এই্টটু ইতিহাস আছে। ইহার মালিক ছিংলন [২৩৬, 
19018, অএঁউনি ১৮৭৪ থ্রীষ্টাব্বে কটক হইতে £4% 0772 2৫ 2275/71% 2024/0%8/7? প্রকাশ 
করেন। ইওিয়া আফিসে রক্ষিত ইংরেজী-ব'ংল। অভধান হইতে বুঝ বায়। তিনি এইটিকে আদর্শ কিং তাহার 
ওড়িয়া অভিধান প্রণয়ন করেম। 
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দৌভাগ্যক্রমে, এই গুগ্ত:কর একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি শৌভাবাঁজার রাজবাটীতে রাঙা 
রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরীতে খুঁপরিগ্জ পাই*, পরে বনদীয়-সাহিত্যপরিষদগ্রস্থাগারেও ইহার একটি 
খণ্ডিত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হই। টাইটেল পেঞ্জ, ভূমিকা ইত্যাদি না থাকাতে ইহা “মিলার 
সাহেবের অভিধান ( ১৮০১)” এই ভুপ ন'মে তাণিকাতুক্ত হইয়া! আছে” । আশ্র্ষ্ের বিষয়, 
হাতের কাছে এই পুস্তকের এতগুণি কপি থাকা সত্বেও ইহা বাংল! ভাষ| ও সাহিত্যের ইতিহাঁস- 
লেখকদে্ব নজর এড়াইয়া গিয়াছে। এই অভিধান সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম ১৩৪৩ দমনের আশ্বিন 
খ্যা শনিবারের চিঠিতে (পৃঃ ১৫৮১) উল্লেখ করি ও পরে কার্তিক সংখ্য| শনিবারের চিঠির ৩২ 
ও ১৪৫-৬ পৃষ্ঠায় ইহার সামান্ত পরিচয় প্রদান করি। 

প্রথমটা আমাদের সন্দেহ হইছিল, রামকমল সেনের ভূমিকায় উল্লিখিত 'আনন্দিরাম 
দাসের শবপংগ্রহই পরবর্তী কালে ইংরাজি ও বাঙালি নৌকেবিলরি' নাম লইয়। প্রকাশিত 
হইয়াছিল, কিন্ত এই সন্দেহের সপক্ষে আমার! কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাৰে কণিকাভায় 04744 0%/%% নামে একটি ইংরেজী সাপ! হিক 
পন প্রকাশিত হইত। কলিকাতার ম্যাপ প্রস্ততকাঁরক স্থবিখ্যাত &. 0011000। ইহার মুক্লীকর 
ও প্রকাশক ছিলেন। ইহাদের অফিদ ও ছাশাঁখানা ছিল ৮ নং লাঁলবাজার। কলিকাতা 
ইন্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে ১৭৯২ ও ১৭৯৩ এই ছুই সালের 05%/% 04577 আছে। 
তাহা হইতে জান! যায়, প্রেসের নাম ছিল ৭08100%69 01100103 77659 ) এই প্রেদটিই 
অভিধানের টাইটেল পেজে 4010102101৩ 7১1938, বলিয়৷ উল্লিথিত হুইয়াছে। এ, আপঞ্জন সাহেব 
0০91০805. ০101০:101 (প্রেদ ও পত্তিকা)-এর একবষাংশের মালিক ছিলেন।” ভিনি 
১৭৯২ সালের গোড়ার দিক্‌ হইতেই ছুরবস্থায় পতিত হন ও তাহার অংশ হস্তাস্তরিত করিবার 
চেষ্টা করেন। কলিকাতা৷ গেজেটের সেটন-কার-কৃত মঙ্কলনে ও ক্যালকাট। ক্রনিকল দাগ্তাহিকের 
বিতিন্ন সংখ্যায় আপজন সাহেবের সম্পত্তি বিক্রু় বিষয়ে নান! অন্ভুত বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া 
যায়*। কিন্ত এই হর্দশার মধ্যেও আপজন সাহেবের আম্য উৎ্দাহের অস্ত ছিল না; তাহার 
সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা! চলিতেছে, এই অবস্থাতেই তিনি তাঁহার পত্রিকায় (106319%, 11910 


20১ 1792, ৬০1. ৬], ০. 322) বিজ্ঞাপন দিয়! বসিলেন,--- 

বৈভজা 2010110801005) [7) 005 71555) 4১005065011) 111 0৩ 00011506) 4 
13006151555 ৬ 90210015199 13921151655 800 1:0511515, 557৮ 05618] 19 16201) 106 80৮6৩ 
7০081150200 00 855150 1388100675 10 1:6910106 60৩ 136551 1,8080885, 10056 জা1)9 
151) 001 019৩ 0705 876 15006515060 5500. 00611 01515 (0 2৫, 0 23010, 

ইংরাত্ধ এবং বাহগ।লি লৌকের/ সিধিবাঞজ কারন এক বহি অতি/ সির ছাপাখানায় তৈয়ার হুইবে/ক সাহেব 
লে।কে বাঙগল। কথা/ মিখিবেক এবং ব.ঙ্গা'ল লোকে! ইংরাজি কথ! সিধিবেক অহএ/ব সংল লোকের কেফাএত/ কারণ 
এই বহি তৈয়ার কর! জ1/ইতেছে গং লোকে চাহে তা/হারা মেং আবজান সাছ্েবের/ ছপাখানায় আসিয়। লইবেক/ 
ইতি মন ১৭৯২ ইংরাঁজী/ তারিখ ১৯ মার্চ সন ১১৯৮| বাঙ্গাল। তারিখ » চৈত্র। 

৭, বাংল! অ।লম!রীর ১৪২ (জে) সংখ্যক বই। 


৮, ছুপ্পাপা গ্রন্থের তালিকায় ২৩ নং বই। 
** “বেঙ্গল £ গাষ্ট এও প্রেজেন্ট-এর চতুর্দশ ভালুমেও এ বিষয়ে অনেক থবর আছে। 


বাব ১৩৪৩ ] ংল। অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান ১৬৯ 


এই বিজ্ঞাপনটিই ঘুরিয়! ফিরিয়া এবং সামান্য সামান্য পরিবর্তিত হই ১৭৯৩ সালের 
২৬শে ফেব্রুরারী পর্য্যস্ত বার বার বাহির হয়। “11106 ৭:61 [২9623 এই অংশটিও 
কয়েক বার ভুড়িয়া দেওয়! হয়। আপঞ্জন মাহেব নিজেই হউক অথব! অপর কাহাকেও দিয়! হউক, 
অভিধানটি দস্কলন ও মুদ্রণ করিতে থাকেন। ১৭৯৩ শ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখের ক্যালকাটা 
ক্রুনিকলেয় একটি বিজ্ঞাপনে অফিস ও প্রেন জালবাজার হইনে চিৎপুর রোডে [,9 11810এর 
গৃহে উঠিয়া! বাওয়ার সংবাদ পাওয়া যাঁয়। আপঞ্জনের সহিত ক্যালকাটা ক্রনিকলের সম্পর্কও ওই 


সঙ্গে শেষ হয় এবং তৎপরেই ১৬ই এপ্রিলের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেঁথিতেছি,_- 
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বারে৷ টাক। হইতে চার টাকায় দাম নামিয়! আসাতে বোধ হইতেছে, পুস্তকটি প্রথমে 
যত বৃহৎ হইবে বলিয্ প্রকশক আশা করিয়াছিলেন, ঠিক তত বড় হয় নাই। মনে হয়, সম্পত্তি 
বিক্রয় ও হস্তাস্তরণ ব্যাপারেই নানাবিধ গোঁলযোগ ঘটে এবং এই পুস্তক তেমন ভাবে প্রকাশ ও প্রচার 
ন1 হওয়ার ইহাই সম্ভবতঃ কারণ। 
এই অভিধান যাহার দ্বারাই সঙ্কঠিত হইয়! থাকুক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক এ. আপজন ছাড়! 
আর কাহারও নামের সহিত এখনও ইহা যুক্ত করা যায় না। ম্মুতরাং আপ(ততঃ ইহাকে ক্রনিকল 
প্রেপে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাৰে (১৬ এপ্রিল তারিখের পূর্বে) ছাপা আপজনের ইংরেজী-বাংল| জভিধান 
বণিয়াই উল্লেখ করিতে হইবে। 
পুস্তকটি প্রায় ডবল ক্রাউন যোলপেজী সাইজের; টাইটেল পেজ ও ভূমিকা! শ্বতুগ্র, মূল 
অভিধানের পুষ্ঠা-সংখ্যা ৪৪৫1 প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁদিকে বাংলা ও ডান দিকে তাহার ইংরেজী 
প্রতিশব দেওয়া আছে। শবগুণি বর্ণ-ুক্রমে সাজানো! হইলেও ব্যঞ্জন বর্ণ পুর্বে স্থান পাইয়াছে। 
১-৩৯৩ পৃষ্ঠার অর্ধেক পর্য,স্ত ব্যঞন বর্ণ, ৩৯৩-৪৪৫ পৃষ্ঠা শ্বরবর্ণ। সকল শব্দ ঠিক ব্ণানুক্রমে 
সাজান নাই। শব্দ ছাড়া অনেক বাক্য ও বাক)াংশও অন্ুবাদ-সমেত দেওয়া হইয়া.ছ। 
এই অভিধানের শব্গুলি ভাষাবিদের বিশেষ আলোচনার যোগ্য; অনেক শব বর্তশনে 
অপ্রচলিত, অনেক শবের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, 
স্কৃত তৎসম ও ভ্ভব শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম? দেশজ শব্দ অত্যন্ত বেণী; 
মুদলমানী শব্ধও কম নয়। ফরষ্টারের অভিধান হইতে বাং! ভাষাকে সংস্কৃত করিবার যে চেষ্ট 
আরম্ত হইয়াছিল, এই অভিধানে তাহার কোনই চিহ্ন নাই১* | এই শব্ধ বিচারের জন্যই এই 
গ্রাচীনতম অভিধানটির সম্পূর্ণ পুনন্ুর্রণ আবগ্তক। বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই এই চেষ্ট। 
হইলে শোভন হইবে। 
১০, এই বিশুদ্ধীকরণ প্রচেষ্টা, স্বদ্ধে এখন পর্যযস্ত কোনও শব্বতাত্বিক আলে।চন! করেন নাই । ১৭৯৯ হইতে 


১৮৩৭ হী পর্যন্ত এই আন্দোলন গ্রবলবেগে চলিয়াছিল এবং তাহ।র ফলেই বাংল! অভিধ।নে সংক্কৃত-প্রভাব অত্যন্ত 
বেশী হয়। কোনও পণ্ডিত বাক্ধি এ সন্থন্ধে আলোচনা করিলে অনেক রহস্ত উদঘ।টিত হইতে পারে। 


১৭৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক ৃ [৪ নং্য 
আঁমর! বারাস্তরে ভাষা ও শব্দতত্বের দিক্‌ দিয়া এই পুস্তকের সাধামত আলোচন৷ করিব। 


যে সকপ শব্ধ বর্তমানে অপ্রচলিত অথব! অর্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা আমরা 
সেই সঙ্গে প্রকাশ করিব। অক্ষরের নমুন! ও শব্পহ্কলনের ধরণ নমুনাপৃষ্ঠা হইতেই সম্যক 
বুঝ! যাইবে। 


শ্রীসজনীকাস্ত দাস। 


দ্বিজ রাগচক্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র 
তর্কালস্কাঁর 


ধিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কাপক্কার সম্বন্ধে “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র় একাধিক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।* এই সকল প্রবন্ধে কবির কোন কোন কাব্যের-_গ্রধানতঃ হস্ত- 
পিখিত পুথি হইতে--পরিচয় প্রকাশিত হইগছে। দ্বিজ রামচন্দ্র সেকাবের এক জন খ্যাতনাম! কৰি 
ও শাস্্জ্ঞ ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচন| করিয়া! গিয়াছেন। এই মকল গ্রন্থের সম্যক আলোচনা! হওয়া 
উচিত। কিন্তু পূর্বববন্তী লেখকেরা তাহার সকগ রচনার সন্ধান পান নাই। অন্ত একটি ব্যাপারে 
অনুসন্ধান কালে আমি দ্বিজ রামচন্দ্রের অনেকগুলি মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি । বর্তমান প্রবন্ধে 
সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্ট! করিলাম । এই গ্রন্থপঞ্জী তাহার চরিতকারের কাজে লাগিতে 
পারে। 
(১) ছূর্গামঙ্গলান্তর্গত 'গৌরীবিলাস' ৷ পৃ. সংখ্য। ১৪০+১২৯+৩ (শুদ্ধিপত্র) 
+8 ( স্বাক্ষরকারিদিগের নাম )। 
রাঁধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই গ্রস্থের এক খণ্ড আছে কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই। 
ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে; তন্মধ্যে ২ খানি কাঠখোঁদাই, ৪ খানি লাইন-এনগ্রেভিং | গ্রন্থ ছুই 
ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে-গৌরীবিলাস, তাহার পৃ. নংখ্যা ১-১৪০। দ্বিতীয় ভাগে-_কস্কালীর 
অভিশাপ, তাহার পৃ. সংখ্যা ১:১২৯। প্রথম ভ!গের শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি £ 
এত বলি পার্বতী হানিল অনি হুর্গাহরে । 
পড়িল দনুজপতি পুষ্পবৃষ্টি সরপুরে ॥ 
দুর্গসূর সংহারিয়! হেল ম।র ছুর্গা নাম । 
কি কব নামের গুণ নাহি তার অনুপম 
ব্র্গহত্য। আদি করি পঞ্চম মহাপাতকী। 
দুর্গা নামে মুক্ত হয় অশেষ আশার নারকী॥ 
হুর্গ(নাম মাহাজ্মা কিঞিৎ এইত শুনিলা। 
অঙুঃগর ইতিহাস কছি একঘ্বর লীল! ॥ 
কন্কানী জন্মিল শাপে গৌঁড়ে ভূপতি কন্ত। 
দ্বিজ রামচন্দ্র কবি কহে শুহ ধন্য (পৃ. ১৪০) 
ইহার পর দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ। ইহার পৃষ্ঠাঙ্কও পুনরায় ১ হইতে আরম্ভ কর! হইয়াছে। 
আমর! সমগ্র গ্রন্থের নির্ঘণ্টটি নিয়ে উদ্ধত করিতেছি ।-_ 


* (১) "ঘ্বিজ রামচন্ত্রের দুর্গামঙ্ল কাবা”--শরচচন্ত্র শাস্ত্রী, ১ম সংখা, ১৩০৫। 
(২) শন্বিজ রামচন্দ্র প্রকৃত কালনির্য়”-_রমেশচন্ত্র বু, ৪র্থ সংখা ১৩০৫। 
(৩) এদ্বিজ রামচন্ত্র-র চিত হরপার্ধ্বতী-মঙ্গল”--দুরগাদাল রায়, ২য় সংখ) ১৩২৭। 
(৪) “রামচন্দ্র কবিকেশরী ব| দ্বিজ রামচন্ত্র”--ও্নিতাধন ভটচার্যা, ওয় সংখ্যা, ১৩৪৩। 
হও 


০ 


১৭, 


গণেশের বঙ্দন। 
চৈতন্য বন্দন। 
গুরুদেব বন্দনা 
সরম্বতী বন্দন! 


গঙ্গার বন্দনা 
লঙ্দীর বন্দন। 


সর্ধবদেষ বনন! 
'বাসদেব বন্দন 

কালী বন্দনা 

ভগবতী বন্দন৷ 

গ্রন্থে পাখ্যান 

স্বদেশের কখন 
জগস্তের কাশী পরিতাগ 
শক্তি নিরূপণ 
হ্ামাধুক্তি প্রকাশ 
রাজরাজেশ্বরী রূগ বর্ণন। 
সরম্বতীর উৎপত্তি 
শৃষ্টির আরস্ত 

অমৃত মন্থন 

দক্ষ 


স্থিতীয় পালারভস্ত এবং হিমালয়ে উমার জন্ম 
মহাদেবের তপহ্। 

তারকানুরের উপাখ্যান 

রতি বিলাপ 


তৃতীয় পালারস্ত উমার তপন্য। 
ব্রহ্ষচারীবেশে শিবের আগমন 
নারদের আগমন 


চতুর্থ পালারভ্ভ এবং বিবাহ উদ্যোগ 


হরগৌরীর হিমালয় পরিত্যাগ 
অর্ধনারীস্বর মুক্তি 

কাণী নির্মাণ 

তিলভাগ্ডখরের উপাধ্যান 


ব্ঠ পালারস্ভ এবং মেনকার ব্বগলে উমাদর্শন 
হিমালয়ের কাশী প্রস্থান 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 
নির্ঘণ্ট পত্র 


১ 
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হিমালয়ের দর্পচুর্ণ 

মহাদেবের নিকটে গৌরীর বিদায় 
হিমালয়ে আগমন 

মহাদেবের আগমন 


কৈলাসে উমার গমন 
দেবতারদিগের শুব 


অষ্টম পালারস্ত এবং গণেশের জন্ম 
ভদ্বকালী যুন্তি 
ককারাদি সব 
কার্তিকের স্ব 


নবম পালারস্ত এবং তারকা্ুরের যুদ্ধ 
তারকাশ্ধর বধ 

ছুর্গানাম মাহাজ্মা 

প্রথম পরিচ্ছেদ 


ভগবতীর এক'ঘবর যাত্রা 
কেংকালীর অভিশাপ 

বেদবতীর জন্ম 

বেদবতীর বিবাহ 

সম্াসীর ওবধর্হণ 

বাসর বর্ণন। 

ব্রহ্মপুত্র নদের আগমন 

রাণীর মান 

উদয় দাসীর কথ 

বড় রাণীর কাছে রুমির কথ| 
ক্ষমার আগমন এবং হিংস। বর্ণন| 
বিষুশশ্মার সহিত ব্রাঙ্মণীর কথ! 
রাজার নিকটে গণকের আগমন 
রাজার আক্ষেপ 


বেদবতীর বনবান 

পঞ্চাশ অক্ষরে স্ব 

ভগবতীর অনুকম্প! 
বিদ্যাধরীর সহিত রাণীর কথা 
বলল।লের জন্ম 

বল্পালের বিদ্যাত্যাস 

রাণীর বিরহ 
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রাজার হজারস্ত ৭৩ রাজার প্রতি তগবতীর প্রতাদেশ ১০৯ 
বৈদিক ব্রাঙ্গপের আগমন ৭৫ ভগবতীর পুঞ্জ। ১১০ 
কাশ্যকুক্জ দেশে ভাটের গমন ৭৬ রাণীর সহিত রাজার নিজদেশে গমন ১১১ 
পথব্রাক্ষণের আগমন ৮০ বড়রাণীপিগ্রের সহিত আলাপ ১১২ 
যজ্ঞ|রস্ত সভাবর্ণনা ৮২ যন্তে সমাপ্ত ১১৩ 
বঙল্লালবর্তৃক পণুধারণ ৮৭ কৌলিম্তের নিরাপণ ১১৪ 
রাজার পরাভব ও পিত। পুজের যুদ্ধ ৯১ বারেন্ের কুল ১১৫ 
রাণীর রোদন ৯৯ কায়স্থের কুল ১১৬ 
রাজার চেতনা ১০২ রাণীর ন্বর্গারোহণ ১১৭ 
রাদীর সহিত রাঁজার পরিচয় ১৩৩ লক্ষণ সেনের জন্ম 

রাণীর আক্ষেপ উক্তি ১০৫ কায়ন্থ ব্রাহ্মণের মিলিত মমাজ নিরূপণ ১২১ 
বারোমাত্য। কখন ১৩৭ 


আলোচ্য গরন্থখীনির আখাপত্র পাওয়। না গেলেও, গ্রন্থমধেয গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের নাম বহ্বার 
উল্লিখিত হইয়াছে । দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি £- 
(ক) অভয়ার পাঁদপন্মে মধু করি আশ । 
রচিল শ্রীরামচন্ত্র গৌরীর বিগাস ॥ ( ১ম ভাগ, পৃ. ৩২) 


(খ) গরিটা সমাজধাম গোপ।ল মুখটি নাম। 
তার কৃত দ্বিজ র।মধন। 
তাহার তনয়তিন জ্ঞোষ্ঠ রামচন্দ্র দীন 
গৌরীগুণ করিল রচন ॥ ( ১ম ভাগ, পৃ" ১১৩) 


(গ) শ্রীকবি কেশরী নাম নিজ হরিনাভিধাম 
্রীছুর্গামঙ্গল রসগানে ॥ (২য় ভাগ, পৃ* ২) 
রথের দ্বিতীয় ভাগের শেষে রচনাকাল ১৭৪১ শক (-১৮১৯ সন) এই ভাবে প্রকাশ করা 
হইয়াছে :-- 
শশী খর্ষে বেদশশী শকদ্দর রায়। 
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ তারার ইচ্ছায়. 
এই প্রস্থ শ্্রীরামমোহন ধনীর” অর্থে মুদ্রিত। সমগ্র গ্রন্থ গীত হইবার উদ্দেস্তে রচিত, ইহাতে 
রাগ-রাগিণী দেওয়া আছে। গ্রন্থের তৃমিকায় লেখক বলিতেছেন £-- 
পুত্তক প্রস্তুত করি ছিল অভিলাষ । 
গায়ক দ্ব।রাঁয় গীত করিব প্রকাশ ॥ 
অর্থ বিন মে সকল নাঁ হয় পূর্নিত। 
প্রীরামমোহন ধনী করিলেন হিত ॥ 
ছাঁপিল৷ পুস্তক করি নিজ অর্থবায়। 
শ্রমসার্থকতা হয় গুণীগণে লয়। 
নতুব। পঠিবে পুতি দপর| মরা । 
ভেড়ীর শৃঙ্গেতে যেন হীরাধার অর] ॥ 


১৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [£খ সংখা 
ধনী গুণী নিকটেতে প্রার্থন। আমার । 
গাথকের গ্রে কেহ করিলে প্রচার ॥ 
অনুমতি রূপে নাম দিও স্থানে স্থ!নে। 
রাজ! রঘুনাথ যথ| আছে চণ্তীগাঁনে ॥ 
অন্পধমঙগল গানে কৃষ্চন্ত্র ভূপ। 
ভনিতার পূর্বে নাম দিব! সেইরূপ... 
গ্রন্থখানি ১৮১৯ সনে রচিত হইবার অল্পদিন পরেই মুদ্রিত হয় বলিয়৷ মনে হইতেছে । 
গ্রশ্থের শেষে পশ্বাক্ষরকারিদিগের নাম'-এর মধ্যে নীণমণি মল্লিক ও রামমোহন রায়ের নাম পাইতেছি ; 
১৮২১ সনে নীলমণি মল্লিক পরলোকগমন করেন, এবং ১৮৩০ সনে রামমোহন বিলাত যাল্রা করেন । 


“গৌরীবিলাস” ও তদস্ততূক্তি “কঙ্কাণীর অঙিশাপ' যে পুস্তকাঁকারে মুদ্রিত হইয়াছিল 

এ সংবাদ ইতিপূর্বে কাহারও জান! ছিল না। এই হুইথানি গ্রন্থের হাতে-লেখা পুথির কিছু থণ্ডিত অংশ 

শ্রীযূত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য পাইয়াছেন ! ১৩৪০ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা+॥ তিনি 

“গৌরীবিলাস সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন। তাহার সংগৃহীত পুথিতে ১:১৫, ১৭-১৮, ২৬-৩১ 

পত্রগুলি নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং এঁ সব স্থলের গল্পাংশের বর্ণনা তিনি দিতে 

পারেন নাই। আমরা মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সেই সেই অংশে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেথ করিতেছি ।-_ 
১৪-১৫ পত্র ( মুক্দ্রিত গ্রন্থের ২৬২৯ %5)। 


হঙ্্ী কর্তৃক নারায়ণের গলে বরমাল্য দান) দেবাস্থরের পুনরায় সমুদ্র মন্থন) অমৃত কুস্ত 
লইয়া সমুদ্র হইতে ধন্বস্তরির উত্থান) অন্রদের অমৃত গ্রহণে উদ্যোগ ৪ বিষু কর্ৃক মোহিনী 
ত্ীরূপ ধারণ এবং অস্ুরগণকে বঞ্চিত করিয়! দেবগণকে অমৃত দান। 
১৭-১৮ পত্র ( মুদ্দ্িত গ্রস্থের ৩১-৩৫ পৃঃ )। 
শিব কর্তৃক কাঙ্কুট বিষ পান ; শিবের মু্চছা ঃ দেবতাদের ক্রন্দন ) শশিবাণীর স্তব করিবার 
শন্ত দেবগণকে বিষুঃর উপদেশ, দেবগণ কর্তৃক ব্রক্ষাময়ী শিবানীর শ্তব? স্তবে প্রসন্ন হইয়। ক্ষীরোদ- 
তীরে ত্ীঁহার আগমন; শিবের চেতন। লাভ ; দেব ও অন্রগণের স্ব শ্ব স্থানে প্রস্থান; সংক্ষেপে 
দক্ষযন্ঞের বর্ণনা । 
২৬-৩১ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ৪৯-৬০ পৃঃ)। 
পিতামহের উপদেশে দেবগণ কর্তৃক মদনের আহ্বান; শিবের ধ্যান ভঙ্গের জন্ত মদনকে 
শিবদমীপে প্রেরণ শিব কর্তৃক মদন ভন্ম; রতি বিলাপ? শিবের অন্তর্ধানঃ হিমাণয় কর্তৃক 
উমাকে গৃছে আনয়ন ? পিতা! মাতাকে সাস্বনা করিয়া উমার তপস্তায় গমন । 


(২) হর্গামঙ্গলান্তগগত নলদময়ন্তী । পৃ. সংখ্যা ৭৯। 
ী্ীচুর্গাঃ ৪/ শরণং || প্রীপ্রীতুর্গামঙ্গলাস্তর্গত নল দময়ন্তী নামক গ্রন্থ/ শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের ঘর! 
পয়ার।দি / ছন্দে বিরচিত হইয়া/ গ্ীমাধবচন্দ্র ধর ও প্রীরূপঠাদ দে / ইহারদিগের অনুমতানুসারে/ কলিক।ত! /জ্ঞ!নাগন 
বস্ত্র বস্ত্রিত হইল / এই (পুস্তক বাহাদিগের প্রয়োজন হুইবেক তিনি / বটতঙার দক্ষিণ।ংশে তত্ব করিলে / পাইবেন 
ইতি ॥/ নন ১২৬০ সাল তারিখ ১৩ ফালগুণ/ 
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এই পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাত! এশিয়'টিক সোসাইটিতে আছে। 

দ্বিজ রামচক্রের নিলদম+ত্তী” শরচ্চন্ত্র শাস্ত্রী মহ'শর় ১৩০৫ দালে “ছুর্গমঙ্গল। নামে প্রকাশ 
করেন। তিনি একখানি পুথি হইত ইহা ঘুর করেন। খুব সম্ভব এই পুথি মুদ্রত পুস্তকের 
নকল। '“নলদময়ন্তী' যে পুস্তকাকারে প্রক।শিত হইবাছিল, এ সংবাদ শাস্কী মহাশয় জানিতেন না। 
তিনি তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, দ্বিজ রামচন্ত্র “সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন; 
সুতরাং এই কাব্যের অনেক স্থলে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের অস্থুকরণ করিয়াছেন । যে যে স্থানে 
অবিকগপ নৈষধচরিতের ভাব অপহরণ করিয়াছেন." 1% 


প্রকৃতপক্ষে নিলদদয়স্তী”র পূর্বেকার একটি মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্রে নৈষধচরিতের 
উল্লেখ কবি নিজেই করিয়াছিলেন | বেগারিসোহন দাস নামে এক ব্যক্তি এই সংস্করণের নিলদমযস্তী' 
পুথির আঁকাঁরে নকল করিয়া লইগাছিলেন। মুন্নী মাবছুর করিম এই পুথির উল্লেখ করিয়'হেন। 
তাহার বিবরণটির কিরদংশ উদ্ধৃত করি:তছি £-- 

২৪৯। নলছৃসম্বক্তী। এই পুলিপিখনিও মুদ্িত গ্রন্থ দেখিয়। প্রশ্ুত। আবরণ পত্রে লেখ। 
আছে $-- হরিচরণ সার । নরদময়গ্ী । হীশী৬ ছুানঙগনান্ত1ত নলবময়ন্ত উপ্বক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাঁণয। 
ততত ব. শ্রীযুত রামচ্দ ওকালস্কারের দ্বাগায় পয়!বা!দ ছন্দে বিরচিত হইয়। শীবাদহ নিবাসী শ্রীগৌর।চাদ শেন দীং 
শীন্দুযন্ত্ে মুনরাস্কিত হইল |... 

শ্বক্ষরমিদং শীবেহারি নে|হন দাসম্ত হক মালক এই পুস্তক শ্রীযুত পীহম্বর বাবুর ঝটার মণ্ডপ ঘরে সন 
১১৯৯ মধিতে মাত।বেক সন ১২৪৪ বসীন। তারিগ ৫ ঠৈত্র রো শনিবার ৬এ দও বেল! গতে লিণ। সম।প্ত হইল 1,০০৮ 

ইহা হইতে আরও জান! গেল, ১৮৩৮ সনের কাছাকাছি 'নলদময়ন্তী”র একটি সংস্করণ মুদ্রিত 
হইয়াছিল। 

নূলদময়ন্তীর শেষে কবি “কঙ্কালীর অটিশাপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন £-- 

| নল দময়ন্তী কথ! করিলে শ্রবন | 

কলির পাহিক ভয় পাঁপবিমে!চন ॥ 
অতঃপর বপি কঙ্কালীর অভিশ।প। 
রচিল আর।মচন্দ্র মংগীত আল[প॥ 


এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি। নিপদমরস্তী” পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রকাশ 
যে ইহা “হুর্গামঙ্গগান্তর্গত”। প্রকৃতপক্ষে “গৌরীবিলাদ, 'কঙ্কানীর অভিশাপ ও নলদময়ন্তী, 
এই তিনটি লইয়াই “হুর্গমঙ্গল' পালা,_-ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামজলের হায় “ছূর্গামঙ্গল'ও কোন 
একখানি পুস্তক-বিশেষের ন'ম নহে। পরে দেখ|। যাইবে, কৰি তীঁহার “হরপার্ধতীমঙগলে? 
“গৌরীবিলাসকে?ও “হুর্গামজল” বল্য়াছেন। 


(৩) অক্রুর সংবাদ। পৃ. ১১৬। 
শ্রীরীহরিং।/ শরণং / শ্রীকৃফগীলানৃত অক্র,র সংবাদ ॥/ নমক গ্রন্থ ॥/ শ্রীযুক্ত রাম তকলঙ্কার 
কবি কেশরী কতৃকি / অশেষ গা [ পদা? ] রচি* অ্ুর সংবাদ / মথুর। লীল। | / ইদানীং / শ্রীগোবিন্বচন্্র দাসদের 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ খসংা 
অনুমত্যনুসারে / কুমারটু লির শান্তর প্রকাশ যন্ত্রে যস্ত্রিত / হইল। / এই পুস্তক ধাহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তীহার! / 
কলিকাতার/ শে।ভাবাজারের বটতল|র দক্ষেণ।ংশে/তত্ব করিলে পাইবেন। / ইতি সন ১২৫৬ সাপ তারিখ ৭ চৈত্র মাস |/ 

কলিকাতা এশিয়াটিক দোসাইটিতে এক খণ্ড 'অক্রুর সংবাদ আছে। পুস্তকের শেষে 
রচনাকাল--১৭৪৫ শক (- ১৮২৩ সন) দেওয়া! য়াছে £- 
সাগরের পূর্ণশশী বাপ বেদ দশকে বসি 
এই স্থানে গ্রস্থের বিশ্রাম ॥ 


(৪) আনন্দলহরী। ১৮২৪ । পৃ, সংখ্যা ৬২। 

শরীপরীদুর্গা ।-_ / জয়তি-- / শিবাবত।র শ্রীশস্বরা চার্ধানিজকৃতা / আনন্দলহরী / শ্রীরামচন্ত্র । বিদ্যালঙ্কারকৃত 
সতদীয়ার্থ সাধু / ভ|য। সংগ্রঃঃ / কলিকাঁতার কলুটে।লার সমাচার / চন্দ্রকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল | সন ১২৩১ সাল | 

রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। ইহাতে- রূপর্টাদ আচার্ধ/- 
ক্ষোদিত একখানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে। পুস্তকের আরম্তে গ্রন্থকার নিজ পরিচয়শ্বরূপ 


লিখিয়াছেন £-- 
হরিমাভি নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র ছ্বিজাজজঃ ॥ 


আনন্দলহুরী ভাষাং করোতি সথবোধায় চ ॥ ( পৃ. /*) 


পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় £--- 
আনন্দলহরী স্তবমধূ সরসিজ ॥ 


ভাষায় করিল ব্যাথা! রামচন্দরছিজ ॥ 

ইম্দু ইন্দুপিত। বেদ বাণ পরিমাণ । 

এই শকে এই গ্রস্ত সমাপ্ত বিধান ॥ ১০২ ॥ 

ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তঃ সন ১২৩০ শাল ॥ 

ভারিথ ২০ চৈত্র॥ 

এখাঁনে বলা প্রয়োজন, গ্রন্থকার হরিসাভি-নিবাসী রামচন্দ্র বিদ্যালক্কার শ্বতন্ত্র বাক্তি মহ. 

ইনিই কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ইহার প্রমাণ পরে পাওয়৷ যাইবে। জানা যাইতেছে, 
কবির উপাধি প্রথমে “বিদ্যালঙ্কার” ছিল। 


(৫) মাধব মালতী । পৃ. সংখ্যা ১২২। 
মাধব স'লতী নামক গ্রন্থ । / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতং / ইদানীং / শ্ীগুরুচরণ ধরের কমলাশন 
যন্ত্রে বস্ত্রিত হইল ॥/ এই গ্রন্থ বাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক তাহারা / মোকাম কলিক'তার আহিরীটোলার শ্রীযুত বাবু 
ছুঃখি/রামদের ১১২ নগ্বরের বাটিতে তত্ব/ করি'লই পাইবেন ॥ / ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিখ ১৯ চৈত্র রোজ সে'মবার । 
কবির শেষজীবন শৌঁভাবাঁজার-রাজপরিবারের আশ্রয়ে কাটিয়াছিল। কানীকষ্ণ দেব 
বাহাহুরের আদেশে তিনি এই কাব্যথানি রচনা করেন। কবি লিখিতেছেন £- 


অথ গ্রস্থসূচল|। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম । 
পয়।র ॥ সেইঙ্গত ভাঙার তাবত দেখি কর্ণ ॥ 
মহারাজ! নবকৃষ্ণ বিখাত নগরা। তার ছিল নবরত্ব ইহা'র সে রূপ। 
তাহার বর্ণনা আম কিরূপ বা করি॥ সঙাস্থের খিব৷ কব নিজে বিদ্যাকুপ ॥ 
আরে।পিত কখনের নাম হয় স্ব। সাক্ষাৎ বরদাপুজ নামে জগগ্গাথ। 


ধে সব ধর্ণন! হরে নহে অসম্ভব ॥ তর্কপঞ্চাননরূপে ভূবনবিথাি ॥ 


বঙ্গাবা ১৩৪৩ ] 


মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর । 
বলরাম কামদেব আর গদাধর ॥ 
শিশুরাম পসপুরে শ্মর্ত কপারাম । 
শাস্তিপুরে বান গৌঁসাই ভট্ট।চার্ধা নাম 
এই নবরত্ব লয় সর্ধ্বদ। আমোদ । 
অ।পনি আছেন লব্ধী কি কব সম্পদ॥ 
মানের কি কব যার উজিরত্ব পদ্দ। 
হুকুম আছিল যার করিবারে বধ ॥ 
বিলাতের বাদসাহ করিগে সম্মান। 
গবর্ণরের ঘরে যিনি সদ চৌকী পান॥ 
অধিকার হতে গড় গঙ্গামগল।দি। 
হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী ॥ 


দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৭৭ 


রূপের তুলন৷ নাই মনে গোঠীপতি । 
মুখ্য বিন! কর্ণ নাই তাহার সম্ততি॥ 
তার পুত্র বহাছুর রাজা র!জকৃষ্ঃ। 
কি কব তাহার গুণ ন শ্রুত ন দৃষ্ট॥ 
পিতাতুল্য মান নাম তাবত কর্পেতে। 
বিশেষ তাহার গুণ দয়ার ধর্েতে ॥ 
দেবীবর বল্প।লের যে বা ছিল ঘাটি। 
কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটি ॥ 
তার পুন্র কালীকৃনঃ বাহাছুর নাম | 
নবীন গ্রবীণ যিনি স্ব্বগুণধ!ম ॥ 
আদ্যাশাজি কমল।র কবিত্ব বিশেষ । 
কবি রামচন্দ্র প্রতি করিল। আদেশ ॥ 


গ্রন্থশৈষে কবি “মাধব মালতী”র রচনাকাল ১৭৫২ শক (১৮৩০ সন) এই ভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন £-- 
চন্দ্র চঞ্ঘযোনি চন্দ্রললাটবদন। 
চন্দ্রহা সবৃদ্ধি যাতে শক নিরূপণ ॥ 
বঙ্গীয়-াহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'মাধব মালতী” আছে। 
(৬) হরপার্ববতীমঙ্গল। পৃ. ৩৩৯। 
ীপ্রীদুর্গা ॥ / জয়তি। / প্রীহরপার্ধতী মঙ্গল / মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃ্ঃ বাহাদুরের 
অনুমতানুসারে ॥/ ততসভামদ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী !/ ভট্াচার্যা কতৃকি রচিত ॥/ বিচার 
করিবে গুণ গুণি বিগুধর। / থলের স্বভাব দোষ দেধিতে তৎপর ॥ / পদ্মবনে ত্যাজি মধু মৃণাল ভূজঙ্গ।/ 
ভেক ভক্ষণের আশে তাহার আসঙ্গ ॥/ আহিরীটোলা নিবাসী । / শ্রীমাধবচন্দ্র ধর ও,ীরূপটাদ বের জ্ঞানাঞ্রন 
যন্ত্রে / মুকিত হইল ॥ /*******.*ত [ ১২৫৮ সাল] 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড জীর্ণ “হুরপার্ধতীমঙ্গল' আছে। আখ্যাপত্রে 
গ্রকাশকালটি পড়া যাইতেছে না, কিন্তু ইহা যে ১২৫৮ সাল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইগ্ডিয় 
অফিস লাইব্রেরিতে এই সংস্করণের এক খগ্ড পুস্তক আছে। ইহাতে একখানি কাঁঠখোদাই 
চিত্র আছে। 
এই মহাঁকাবাখানিও কালীকুষ্ণ বাহারের আদেশে রচিত) “হুরপার্বতীমঙ্গলে'র আবখ্যাপত্রে 
কৰি নিজেকে কালীকুষ্ণ বাহাদুরের “সভাদ” রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 
“হরপার্ববতীমঙ্গলে” কবির “আত্মপরিচয়” অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল £-. 


ত্রিপদী ॥ 
জাহবীর পূর্ব্বভাগ, মেদন্মল্প অনুরাগ, 
অধিপতি ছিল মদন রায়। 
নিজে মামারক গাজী, আপনি হুইয়! রাজী, 
বনমাবে দেখ! দিল] তায় ॥ 
সঙ্গেতে সহায় হৈয়ে, নবাবে স্বপন কৈয়ে, 
দিরপা পইল জমীঙ্গারী। 


৯৭৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


দত্ত কুল সমুদ্তব, গোীপতি খ্যাতি রৰ। 
কায়স্থ কুলের অধিকারী । 
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ, পঞ্চম তনয় নিজ। 
কনিষ্ঠ শ্রীরম বিচক্ষণ । 
বুঝিয়৷ কার্ষের তন, জমীদরী তাহে বর্ত, 
তদগজ আীদুর্গ/চরণ ॥ 
সহায় আনন্দময়ী, সর্বাংশে হইল জয়ী, 
গ্রীমতী শ্রীমতী যার বাণী। 
করিয়া মমাজস্থ!ন কত ভূমি কৈলে দান, 
বরুইপুরেতে রাজধানী ॥ 
তন্য পুত্র গুণধ।ম, শ্ীকালীশঙ্কর নাম, 
অল্পক!লে হৈল| লে।কাস্তর। 
তন্ত পুত্র মহাশয়, শ্রীর।ঞ্ল তহয়, 
চৌধুরী বিখ্যাত সর্ধ্বত্তর ॥ 
শৌর্য। বীর্য; ধৈর্যাধর।, অবিবাদে পালে ধরা, 
গাস্ীর্য'তে রঘুপতি রাম। 
অধিকার ইংরাজী, কেহ করি কারসজী 
কিছু গরম করায় নিল।ম ॥ 
তার মধে। ঝ[সস্থান, হরিনাতি সমাধ্য।ন, 
কিনিলেন ছুর্গীরাম কর। 
নহেন সামান্য ব্যক্তি, গুরু দেব ছ্বিগ্গে ভক্তি, 
কীর্তি কত দেশ দেশাস্তর ॥ 
উওয়ত গুণযেগী, কিন্ত যার বুক্তিভোগী, 
আশীর্বাদ করি পুন; পু্। 
কণীন্ত্র মাতাম কুল, ইস্ট যার অনুকুল, 
পিতৃপরিচয় কিছু শুন ॥ 
মুখটী বিখাত কুলে, মেলবদ্ধ যাঁর ফুলে, 
শঙ্করের তনয় গোপাল। 
ভরদ্।জ মুন অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ, 
আদান প্রর্দনে দম ভাল।॥ 
তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেতে দ্বিজ 
ক।মদেব সংবর্বভৌমাথা।ন। 
বিব।হ তনয়! তারি, তাহাতে সন্তান চারি, 
রামধন তৃতীয় সম্তান ॥ 
তদঙ্গজ র।মচন্দর, ইষ্ট চরণ।রবিন্দ, 
একান্ত হৃদয়ম।ঝে ভাবি। 
(বনোদরাম সুতান্ুত, রচিল বিনয়যুত, 
প্রতি নিবাস হরিনাভি ॥ 


] ৪র্থ সংখ। 


বঙ্াৰ ১৩৪৩] ঘিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্বালঙ্কার ১৭৯ 


উপরি উদ্ধত অংশের এক স্থলে কবি নিজেকে বিনোদরাম তর্কপঞ্চাননের “নুতাস্থৃত” অর্থাৎ 
দৌহিত্র বলিতেছেন। শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য কবির মাতাঁমহকুলের যে পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহ! নিভূল নহে বলিয়।ই মনে হইতেছে । 

কবি বারুইপুরের রাঁজবল্লভের আদেশে “হরপার্ধতীমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেনঃ তিনি 
লিখিয়াছেন $-- 


বারুইপুরেতে বাঁস, জীরাজবল্লভ দাস, 
আদেশিল! রচিতে মঙ্গল। 
রামচন্দ্র বিরচিত, শীহরপা্ব্তী গীত, 


নায়কেরে করিবে কুশল ॥ 


“হরপার্বতীমঙ্গলে'র এক স্থানে কৰি “ছূর্গামঙ্গলে'র বিষয়বন্তর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

অতঃপর যে যে কথা, জীহুর্থামঙ্গল যথা, 
করিয়াছি তাহাতে রচনা। 

হিমালয়ে সতীর জন্ম, কামদেষ ভন্ম কর্ণ, 
পার্বতীর শিব আরাধন! ॥ 

মিলন হইল উততে, হরগৌরী বি] শুভে, 
উভয়ের কা শীতে প্রস্থান। 

গিরি ঘরে গৌরী আনি, আসিয়! পিনাকপাশি, 
কৈলা সশিখরে শেষে যান ॥ 

স্তব কেল দিবিনঘ, তারকান্থুরের বধ, 
গণেশ কার্তিক জ্মাইয়! | 

বিরচিল রামচন্দ্র, অশেষ প্রকার ছন্দ, 
দেখিবেন উডে মিলাইয়৷ & ( পৃ. ৬১৬২) 


(৭) শাতাতগীয় কর্্মবিপাক । 
পাদরি লঙের মতে ১৮২০ সনে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় ৷ রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরিতে 
পরবর্তী সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে, তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ £-. 
শ্ীপীরাধাকৃষণ। / শরণং / শাতাতগীয় কর্ধাবিপ।ক। / অর্থাৎ / শাতাতপ মুনিফতৃ ক সংগ্রহ / মহাপাপ ও 
অতিপাঁপ / ও সাষান্ত পাপকারি মনুযা দিগের/জন্ম জন্মাস্তরে তৎপাঁপ চিহ্ যে সকল রোগ / উদ্তব হয় তাহার প্রায়শ্চিত/ 
বিবরণ। | তস্তাযার্থ / শ্রীযুক্ত রামচন্ত্ তর্কালঙ্কারের ঘ।রা / সংগৃহীত হইয়!। / ইদানী / প্রীকেশবচন্দ্র রা কর্ণ্মকারের 
অনুঘতানুলারে | শ্রীরামপুর / জঞানারুণে|দয় বন্ালয়ে মুদ্থাক্কিত হইল। / শকাব। ১৭৭৬ / [ পৃ. সংখ্যা ৬১ ] 
উত্তরপাড়! পাবলিক লাইব্রেরিতেও এই গুম্তকের এক খণ্ড আছে। 
৮) কৌতুকসর্ববন্য নাটক। ১৮২৮। পৃ. ৭৮। 
ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। মিউজিয়মের পুস্তক-তাঁলিকায় ইহার 
এইরূপ বর্ণনা আছে £-- 
২৪ 


১৮৭ সাহিতা-পরিষৎপত্রিক। [৮ সংখা। 


00৮ম॥প78 0881:28% ঘণ, কৌতুক সর্বন্থ নাটক॥ শ্রীযুক্ত কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান ॥ 
[ 424/87555752552 82/2$45  £& 59803৮0৮ ট55 সা 201ত5ত018 0০10003 822৩8:80£ 
10 & 36588911 %615100 10 01055 800 56156 00 1205900215015 1527651208275-0 200 26. 
২২৩৫ € ০9100087 2828, ] ৪", ্‌ 
পাঁদরি লঙের বাংলা! পুস্তকের তালিকাতেও ( পৃ" ৭৫ ) পাইতেছি £-- 
12885275956 590) 000, 155 7830) 8. 0121085091২. 5800015 81881890001 
91 17871080181, 
(৯) চন্দ্রবংশ। 
বঙগীয়-সাহ্ত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রবিহীন এক খণ্ড “ন্দ্রবংশ' আছে; তাহার পৃ. 
সংখ্য। ৪+১৪৪। এই পুম্তকের রচনাকাল ১৭৫০ শক (--১৮২৮ সন ) শেষ পৃষ্ঠায় এই ভাবে 
দেওয়া আছে £--" 
গুন ভাই পুণাবান ভারতের উপাখ্যান 
রসিকজনের রসলভ্য। 
মৈত্র বাণ শুন্ত ডাকে সমাপন এ শাকে 
কছে রামচন্দ্র কবিসভা ॥ 
গ্রস্থহ্চনাঁয় কৰি তাহার বংশ-পরিচয় দিয়াছেন ; এই অংশ উদ্ধুত করিতেছি ৫." 
মুখটা বিখ্যাত কুলে মেলি বদ্ধ যাঁর ফুলে 
ছেট্‌ ঠাকুর কানাই আছিল! । 
ট গুজানন্দে কৈলা৷ ত্রাণ ছলে কগ্ঠা। নিয়! দান 
সারূপা তাহাকে পদ দিল! ॥ 
কি আর বিস্তর কব তস্ত বংশে সমুস্ভব 
মুখটী গে।পাল ভঙ্গ নিজ। 
তন্ত পুঞজ রাঁমধন দৌহিত্র যার হন 
কামদেব সাব ভৌম বিজ ॥ 
রামধন হত তিন জো রামচন্ত্র দীন 
বিনদ্রাম তনয়! নগন। ] 
নিবসতি হরিনাতি উম! পাদপন্স ভাবি 
কাবা কিছু কহিব বচন ॥ 
ইহার পর কবি এই গ্রস্থ-রচনার উদ্দেস্তয সম্বন্ধ লিখিয়াছেন :-- 
শুন ভাই সর্ববঙ্গন চন্দ্র বংশ বিবরণ 
সংক্ষেপে কিফিৎ বলি স।র 
নইষের অবতংশে . জন্ম যার চঙ্বংশে 
বাতি ভূগতি নাম যার। 
কষ কাবা আদ্যরস . ঘাহাতে রপিক বশ 
্‌ কাল গুণে আদর অধিক। : 
ভক্তিমুক্তি রসপ্রতি.. অনেকে নালয় মতি 
দেখিলাম প্রায় চারি দিক ॥ 


ধ্দাধ ১৩৯০] . দ্বিজ রামচন্দ্র বা। কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৮১ 


কিন্তু পূর্ব কৰি যারা প্রকাশ করেছে তার। 
আদা রস সংস্কৃতে গুপ্ত । 

স।হিতা নাটক যত প্রায় হইয়াছে হত 
ইতে সংস্কৃত রস লুপ্ত ॥ 

ভাব।য় কিকিৎ কর! অনেকের মন হর! 
গুণি জনে ন! ধরিবে দোষ। 

দ্বিক্ন রামচন্দ্র কয় বাপি অগ্রাহা হয় 


বিচক্ষণে প।ইবে সন্তোষ ॥ 


ইঙ্ডয়৷ অফিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। তাহার প্রকাঁশকাঁল ১৮৪১ সন। 
পৃ. সংখ্যা ৪+-১২৩। 


(১০) আচার-রত্বাকর। ১৮৪১। 
এই পুম্তকথানি সম্বন্ধে মুন্ণী আবছুল করিম লিখিয়াছেন £-. 


৪৩১ | আচার-হত্ুকর। ছাপা গ্রন্থ। ইহাতে অরুণোনয় হইতে সায়ংকাল পর্যান্ত সসয়ের কর্তব্য সদচার 
কথিত হইয়ছে। আবরণে লেখ। আছে £--প্ীযুক্ত রামচন্্র তর্কীলঙ্কার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া ইদানীং শিবাদহের 
গ্রুপীতদ্ঘর দেন দীং দিন্ধু যন্ত্র মুঙ্্রাক্কিত হইল। সন ১২৪৮ লাল। ("বাঙ্গাল প্রাচীন পুধির বিবরণ, 
১ম খও, ১৯ সংখ্যা, পৃ. ২৬৮ ) 


(১১) কালীপুরাণ। ১৮৪৮ । পৃ. সংখ্যা ৪+২৭৫। 


শ্রীহীদুর্থ| / শরণং / যুল কালীপুরাণ।/ অর্থাৎ / কাঁমাখ। বর্ণন এবং ভগবতী পুঙ্গা ইত্যাদি | বহুবিধ 
প্রকরণ আছে।/ বক্ত| মহামুনি গর্ব গেম্বামী ॥/ শ্রোতা নুর্যাবংশে[স্তব সগর রাজ! 8/ তত্ব! / আযুত রামচন্া 
তক্কীলঙ্কার কতৃক / বিরচিত হুইয়। / গ্রীঈঙ্বরচন্ত্র ভটচার্যা ও শ্ীকালীনাথ চটোপাধায়ের / কলিকাত! / সারসংগ্র 
য্তরক্ষরৈদ্ুদ্রিতা। / এই পুস্তক ধাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক মোং / শোভাবাজারের বটতলার উত্তরাংশে উক্ত 
বস্তালয়ে / পাইবেন ইতি / সন ১২৫৫ সাল। / 


বঙ্গী-দাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড “কালীগুন্াণ আছে) গ্রস্থশেষে ইহার রচনাকাল 
১৭৫৬ শক ( -৮১৮৩৪ সন ) এই তাবে ব্যক্ত করা 


সমাপ্ত হইল গ্রন্থ বা।সের বচন। 
ভাব! করি রামচন্দ্র করিল রচন 
মুখটি বিখাত কুলে হরিনাভী বাস। 
পয়ার প্রবন্ধে রচি ব্যাসের আভায ॥ 
রসবাণ সমুদ্র পশ্চাত হুধাকর । 
সমাপ্ত হইল প্রস্থ শক নৃপবর ॥ 


রস্থারস্তে কৰি আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার পূর্ব্ববন্তী রচনাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তখপরে 


শোভাবাঁজার-রাজবংশের পরিচয় দিয়া জানাইয়াছেন যে, এই গ্রও কালীর, দেব বাহান্থরের আদেশে 
রচিত। আমরা এই অংশটি নিষ্নে উদ্ধত করিলাম £-* 


১৮২ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক৷ | *বসংা 
নিবাস জাহুবী তীর হরিনাতী গ্রা। পঞ্চম মধবকৃষণ বিজ্ঞ গুণবান। 
সমাজ কায়স্থ দ্বিজ কত কব নাম ॥ ্ীনৃপেন্্রকৃষঃ ষষ্ঠ উপেন্দ্র সমান ॥ 
মেলি বন্ধ ফুলেতে মুখুটি অবদাত। সপ্তম নরেক্্রকুফ মান যুরতি। 
অধুন] উপাধি তক্কণালক্ক!র বিখ্যাত ॥ যাদবেন্দ্রকৃষ ন।ম অষ্টম সম্ততি ॥ 
পুর্বে কয়খানি গ্রন্থ করেছি রচন!। কৃষ্চচন্ত্র কৃষ্দখ দেওয়ান বাটার । 
বু রস বহু ছন্দে তাহার শুচন॥ সসম্পর্ক ভাগিনেয় বিচক্ষণ ধীর ॥ 
গৌরীর বিলাস নল দময়ন্তী কথ! । বৃহম্পতিতুলা সন্ভাপঙিত কান্ত 
মাধব ম।লতী চন্দ্র বংশোদয় গখা ॥ মধামের গুণ বলি ধীর দয় শান্ত | 
কৌতুক সর্ধন্থ হরপা্বধতী মঙ্গগ। হুশীল পওত কুমার অনুপম । 
আনন্লহ্রী ভাষ। আচার সকল | গ্ম। ধৈর্য্য দগাশীগ ধার্থিক উত্তম ॥ 
কর্দু বিষেকার্থ আর আছয়ে অনেক। সভ।সত রামচন্দ্র আজ্ঞ| দিল তারে। 
অঙ্কুর সম্ঘাদ বচী সিতলা কতেক ॥ কালিক! পুরাখ ভাষ|,গীত রচিবারে ॥ 
করেছি অমর ভাষ! শব্ধ অনুমান। সেই বাকা জনুসারে হইল রচিত। 
সংপ্রতি রচিব ভাষ! কালীক৷ পুরাণ ॥ সন্প্রতি ছাপাক় গ্রন্থ হইবে মুদ্রিত ॥ 
বিরমজাদিতা তুল্য নবকৃষ্ঃরাজ। রচিব মানস আরো যদি আয়ু পাই। 
নবরতু সম বার।পগিত সমাজ ॥ নিবেদন মান্গি কিছু সাঁধুজন ঠই। 
তাহার তনয় রাজকৃষণ বাহাছুর। কিবল পয়ারচ্ছ-ন্দ রচিত প্রচুর । 
রূপে গুণে দয়! ধর্মে তাবতে প্রচুর অন্য ছন্দো রচিলে ভাবার্থ হয় দুর । 
তাহার তনয় অষ্ট সবে বিলক্ষণ। এই হেতু বঙর্থ যুলের সহ এক্য। 
শিবকৃষ্ণ জোঠপুল্র সর্ব হুলক্ষণ। রচিয়/ছি বিজ্ঞগণে করিবে কট।ক্ষ 
কালীকৃষণ মধ্যম বর্ণনে বর্ণ হারে। যদ্দি তায় থাকে দোষ কর মোরে ক্ষম। 
শাপে নূরপতি অবতীর্ণ এ সংসারে ॥ আহয়ে শাস্ত্রের কথ! মুনি মতিভ্রম ॥ 
শান্ত ধীর দেবীকৃষ্ণ নামেতে তৃতীয়। অতএব কর কৃপা কটাক্ষ বলোকন। 
চতুর্থ অপূর্ববকৃষণ সর্বজনপ্রিয় ॥ কবি রামচন্দ্রে এই বরে নিবেদন । 


উপরের উদ্ধত অংশে কবি তাহার রচিত গর্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে “গৌরীবিলাস” হইতে 'অক্রুরসংবাদ' পর্য্যন্ত গ্রন্থের নাম ছাড়া ষষ্ঠী ও শীতল! সম্বন্ধেও 
্রস্থরুনার আভান পাওয়া! যাইতেছে) বোধ হয় ইহা বঠীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গণ হইতে পারে। 
তত্তিন্ন "অমরভাঁষা” বা অনরকোঁষের অনুবাদও তিনি করিগ্নাছিলেন। এতভিন্ন আফ়ুতে কুলাইলে 
অন্যান্ত গ্রচ্থ রচনা করিতেও তীহার বাসন ছিল দেখ! যাইতেছে | কিন্তু “কালীপুরাণে"র পরে তিনি 
অন্ত কোনও গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে-সম্বন্ধে কোন সংবাদ এ যাবৎ আমর! সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। 

উত্তরপাঁড়া পাধলিক লাইব্রেরিতেও এক খণ্ড “কাঁনীপুরাণ* আছে, তাহার প্রকাশকাল 
১২৬২ সাল। 


“কৌতুকসর্ব্+ ও 'আচার-রত্বাবরে'র কথা বাঁদ দিলে, কবির প্রায় সকল গ্রন্থই আমার 
দেখিবার গুবিধ! হইয়াছে; কিন্তু 'গৌরীবিলাস+ ও *লানন্দলহ্রী” ছাড়! সেগুলি মুল সংস্করণের 


ধরা ১৬৪৩ ] ছ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৮৩ 


পুস্তক নহে,স-কবির মৃত্যুর * পর প্রকাশিত প্রধানতঃ বটতলার সংস্করণ | এই কারণে দেগুলির 
সাহায্যে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল পাইবার উপায় নাই।+ তবে নজ্দময়ন্তী, “কর্মবিপাক” ও 
“চন্দ্রবংশ' যে ১৮৩০ সনের পূর্বেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে। 
১৮২৯ সনে মুস্ত্িত পুস্তকাবলীর তালিকায় এই তিনখানি পুস্তক গীতাদ্বর সেনের যন্ত্রালয় হুইতে 
প্রকাশিত বলিয়! সংবাদপত্রে উল্লেখ আছে। £ 


দ্েষ্টব্য 


এই প্রবন্ধের অধিকাংশ মুদ্রিত হইফ্া যাইবার পর বঙগীর-সাহিত্য-পরিংদ্‌ এস্থাগারে রামচন্দ্র 
তর্কালঙ্কারের এক খণ্ড 'নলদময়স্তী” পায়! গিয়াছে । ইহা ১২৩৪ সালে (১৮২৭ সনে) প্রকাশিত 
সংস্করণের পুস্তক । ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ £. 

প্প্ীপরমেশর / শরণং।/ অলদমমন্তী উপাক্ষণ ।/ অর্থাৎ / অীযুস্ত নলরাজার কলি 
কক্ত্রিক অক্ষত্রীড়া স্বার৷ রজযশচত / এবং / কলিপরিত্যাগানস্তর পুনঃরজ্যাভিশিক্ত । / কলিকাতা । / মহেব্্ল।ল প্রেষে 
ছ/প| হইল, নম্বর ২৭, শীখারিটে।ল! / ১২৩৪ / [ পৃ. সংখ্যা ২+৯২ ] 

এই 'নলদময়স্তী'খানি প্রথম সংস্করণের পুস্তক বলিয়াই মনে হইতেছে 5 


ভ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ঈ্গ পইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই জুন তারিখ দেওয়! একখানি দরখ/ত্ত দেখিল।ম। রামচন্দ্র তকপঞ্চনন 
ভটটচার্ধোর মৃত্যু হওয়ায় তাহার প্রথমা পত্বী গৌরীমশি দেবী ও তাহার আ্রাতুপ্প,ত্র ( মাধবচন্দ্রের জোষ্ঠ পুত্র ) স্বারিকানাথ 
মিলিয়া তাহার সম্পপ্ডির অধিক।র পাইবার জন্য এই ঈরখাত্ত করেন ? সুতরাং বুঝ। যায়, ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) 
সালের কাছাকাছি সময়ে রামচন্দ্র মার! যান।”-্প্রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র"-_প্ানিত্যধন ভট।চার্ধয | 
'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা”, ওয় সংখ্যা, ১৩৪০, পৃ. ১১৪ । 

1 মুনশী গ্রীআবুল করিম "বাঙ্গাল! প্রাচীন পুখির বিবরণে (১ম খণ্ড পৃ. ৯৫-৯৬) “মাধব মালতী'র 
একখানি পুধির সন্ধ/ন দিয়াছেন। 

£ “সংবাদপত্রে সেকালের কথাঃ ১ম থওঃ পৃ. ৭৫। 

$ ১৩৪৪।২৭এ আবাঢ়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


৫ 
«“বঙ্গভীষীয় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ” 


(আলোচন। ) 
এই নামে একটি প্রবন্ধ ১৩৩৯ বঙ্গাব্বের ৪র্থ সংখ্যা 'নাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা”র প্রকাশিত 
হয়াছে। লেখক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এই প্রবন্ধে ১৮১৬ জনে রাম্চন্ত্রবিরচিত 
বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হঙ্গলিষ দর্পন নামক ইংরেজী বাকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন +-- 
(১) গ্রস্থকারের নাম শ্রীরামচন্ত্র। তাহার উপাধি কি ছিল, জানা যায় নাই; 
(২) রামচন্্র'***ইঙ্গলিষশাস্ত্রভিলাসি বঙ্গদেশনিবাপি মহাশয়েরদিগের অনায়াসে এ শাস্ত্রের 
রীত্যবধারণ কারণ” ইংরাজী ব্াফরণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন। 
লেখকের এই ছুইটি উক্তি সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; সংক্ষেপে নিবেন 
করিতেছি। 
(১) ই লিষ দর্পণ'-রচয়িতা প্রামচন্্র” কে ছিলেন, তীঙার উপাধিই বা কি ছিল, তাহা! 
নির্ঘর করা কঠিন নহে। পুন্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন £-. 
শ্রাযূত কাম্পেনী বাহ'ছুরের সম্পকাঁয় কা্ধ সচিব বিবিধবিন/ানিধান আদান জান মস্টর ]01)0 1195161. 
সাহেবের উপদেশক্রমে সেই ভূপাল চুড়।মপির সামদান দও তেদ ইত্যাদি যন্ত্র নির্মাণের আবেশনাধ্যক্ষ নানাশান্ত্র বিশারদ 
বিশ্বকর্ম1 শ্রীযুত ডাক্টর বিলেদ কেরী 797. /. 0975). সাহেবের প্রধান সর্বাধাক্ষ মহামহোপাধায় ভরীযুত সৃতুপ্রয় 
বিদযালক্কারের অনুসেবক শ্রীরামলেধক কর্তৃক দুরস্থ ইন্সলিষবিদ্যা সামীপ্যকারক ইঙ্গ লিষ দর্পণ নামে দুরদর্শক অর্থাৎ 
সরবীন নিথিত হইল-- 
মৃত্যুজয় বিদ্যালঙ্কারের “অন্ুসেবক” রামচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল/বিভাগের সহকারী 
পণ্ডিত রামচন্দ্র রায়। এই কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর উইলিয়ম কেরী এবং 
প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাপস্কর।* রামচক্জ্র রায় ১৮০৩ হইতে ১৮১৬ সন পর্য্যন্ত 
মৃত্যুঙজয়ের অধীনে কাঁজ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ সনে প্রকাশিত রোবাকের (১০6১০/.এর) 2% 
44%%215 0 £%2 09///46 % 707 777//% পুস্তকের পরিশিষ্টে (পৃ. ৫০ ) বাঁংল| বিভাগের 
পঞ্ডিতগণের মধ্যে রামচন্দ্র রায়ের নাম আছে, এবং তিনি যে ১৮০৩ সনে কলেজে পণ্ডিতী কর্ে 
প্রথম বাহাল হন, আঁহারও উল্লেখ আছে। 
জন্‌ মাষ্টারের উপদেশক্রমে রামচজ্জ্ ইং দর্পণ” রচনা করেন। এই জন্‌ মাষ্টার এক জন 
সিভিলিয়ান ; দেশীয় ভাষ।--বিশেষতঃ বাংল! শিখিবার জন্ত ১৮১৩ সনের ২০ নবেম্বর ফোর্ট উইপিয়ম 
কলেজে প্রবেশ করেন এবং পর-বৎ্সর জুন মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। 1 খুব সম্ভব, রামচন্দ্র তাহাকে 
বাংল! পড়াইয়াছিলেন। 
* বাগবাজারে মৃত্যঞ্জয় বি্যালঙ্কারের চতুপ্প!ঠী ছিল ; দেখাঁনে ১৫ জন ছার অধায়ন করিত। - ৬/111180 
৬26; 4 7%%5 0 2%6 225297/) 2:2/6/41%74, 474 217/%01249 2 £%6 718%7205) 15, 


490 (3:0 ৩৫., 7880, ) 
1 2060001 : 45515 ০71/%6 ০9//655 0 ৮০/77/1159) 20090015) 2, 68, 


বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ] “বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ” ১৮৫ 


এই সকল কারণে রাধচন্দ্র রায়কেই গইল.লিষ দর্পণ'কার বলিয়া! আমি মনে করি। 


(২) ১৮১৬ সনে প্রকাশিত রামচন্দ্রের 'ইঙ্গক্ষি দর্পণ'ই যে বাংল! ভাষায় «প্রথম” ইংরেজী 
ব্যাকরণ, এ কথ! জোর করিয়! বলা ঘায় না; কারণ, ঠিক এই বৎসরেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-রচিত 
আর একখানি ইংরেনী ব্যাকরণ বাংল! ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল । গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণের এক 
থণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্‌ গ্রন্থাগারে আছে। আঁমি তাহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধতে করিতেছি £-- 


£ 1 0োহোঠেটহান / 17011008115) 000 736085166 : / ০0312101706 / 1:56 15160955210 
6০006 8005%15085 / ০৫006 /17061151 00556, / 00 আ1)101 15 50060 / ৪ / 875515- 
8100 01 ৬0105 / 020) / 005 0 (0165 551120195, / 12510 0072. 10 2. 701810 2100 991011121 
2, | 135 0501785151550155 01700501021856, / 0210005 :/ চা) 0505 51555 01 চাত105 
285 0০, / 1816, / [ পৃ. সংখ্যা ২১৬ ] | 


এই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ন্বন্ধে গঙ্গ কিশোর লিখিতেছেন £-- 


গঞর্গ। 
প্রতুলকত্রী 


এতদ্েশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাঁজী ব্যাকরণ প1ঠ করিতে অর্ধ করিয়। অত/ল্ল কাল পরে তাহারদিগের 
উহাতে অলস তাচ্ছলা এবং অশ্রেদ্ধ। জন্মে তাহার কার এই অভিপ্র।য হয় যে বালকত্ব ধর্ম হেতু তাহারদিগের বুদ্ধির 
তরলত। প্রযুক্ত ও মোনের চঞ্চলতা! প্রযুক্ত এ বাকরণের যে পা$ গাহারদিগের গুরু ও বন্ধু জনের! দেন তাহা মোনে 
রাখিতে পারেণ না অতএব শুত্রাং ত।হারদিগের অলদ।দি জন্মাইতে পারে যেহেতুক মনুযোরদিগের মন যে বিষয় কগীন্‌ 
এবং শ্রম সাঁধা হয় তাহাতে অব্রেশে প্রবিষ্ট হয় ন! বিশেষত বাঁলকগণদিগের অতএব আঁমি বিবে5না! করিয়। দেখিলাম 
যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের অ।পনার ভাবতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকের! ইংরাজী ব্যাকরণ 
পাঠ করিতে বাহ! করিবেন তাহারদিগের অতি শুসাধা হইতে পারে 'একারণ যথাস।ধা এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের 
অর্থ আমারদিগের সাধু তাষ।তে সংগ্রহ কর! গেল'*' | 

শ্রীযৃত গঙ্গাকিশের ভট্ট! চার্যোন 
পরোপকৃতয়ে কুতঃ-. 


দেখা গেল, ১৮১৬ সনে বাংল! ভাষায় ছুইখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তবে 
কোন্থানি আগে এবং কোন্থানি পরে, তাহা আপাততঃ জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। 


ভীবরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সাহিত্য-বার্তা 


যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্গন্থবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পজিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত 
হুইয়। থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গজাযায় নান! স্থানে প্রক।শিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও 
প্রবদ্ধ, তথ! বিভিগ্ন ভাবায় প্রকাশিত বঙ্গভ।ষ| ও স[হিত্যাদিবিষয়ক নেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিক! ও 
সংঙ্গিপ্ত বিবরণ সাহিতা-পরিষংপত্রিকার 'দাহিত্য-বার্তা" অংশে প্রতি তিন মান অন্তর প্রকাশিত হুইবে। এই 
অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার অন্ত-_ইহাকে বাঙ্গালা ভাবার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুত 
ইতিবৃত্ত করিয়৷ তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিত| ও সাহাষা বিশেষভাবে প্রার্থনা কর! যাইতেছে।-. 
পর্রিকাধ্ক্ষ |] 


সাহিত্য 
গ্রন্থ 


তারিশীচরণ মিত্র--ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিষ্ট | পএ্রীবরজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত তারিণী- 
চরণ মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ। ছুশ্রাপ্য গরস্থমালা--৫ | রঞ্জন পার্রিশিং হাউস, ২৫1২, মোহন- 
বাগান রো, কলিকাতা । 
১৮৩৩ সালে জন গিলক্রিসূটের তত্বাবধানে “ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট' নাষে হিন্ুস্থানী প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত ও 
রোমান অক্ষরে প্রকাশিত কতগুলি গল্পের বঙ্গানুবাদ অংশের বঙ্গাক্ষরে পুনশ্ু্রিত সংস্করণ । 
বি. ভি. দাসপ্ত--3051008:3 7900108 : 4 31808 707267, ১০, দোলাইগঞ্জ 
ষ্টেশন রোড হইতে এম. এন্‌. দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। 
গোধিন্দ কর্ণমকারের নামে প্রচলিত গোবিনদাসের কড়চ! নামক গ্রস্থের অাচীনত। ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন। 


প্রবন্ধ 


শ্রীহ্মস্তকুমার ভ্টাচার্য্--দংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্প্রকাশ। বলত্ী, চৈত্র ৪৩) পৃ: ৩৬৯. 
৩৭৪। 

কাব্প্রকাশ নাষক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থের গ্রতি উল্ল।সের সংঙ্গিগ্তনার। 

শ্রীবীরেন্্রমোহন আচার্ধ্-_চ্ভীদাসের কথা | বঙ্প্রী, ফাস্তন +৪৩, পৃঃ ১৮৮-৯২। 

শীকৃষ্কীর্তন নামফ গ্রন্থের অনারত| ও অধ্ণচীনত| প্রতিপাদন। 

প্রীততীন্্রমোহন ভট্রাচার্ধ্--মঙ্গলোদয়। প্রবর্তক, চৈত্র +৪৩, পৃঃ ৬০৪-৫। 

[ বাংল! সামরিক পত্রের ইতিহাস প্রবন্ধে সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় (৪২1৭) উল্লিখিত ] 

১২৬৯ বঙ্গে প্রথম প্রকাশিত মঙ্গলো দয় নামক সাপ্ত।ছিক পত্রের ১৪শ সংখ্যার বিবরণ । 

ভীগ্রসাদচজ্জ গণ্দোপাধ্যায়--অন্ধ কবি ৬কেনারাম নন্দী। প্রবর্তক, চৈত্র +৪৩, পৃঃ 
৬৪৮-৯। 

শতবর্ষ পূর্বে গ্রীরামপুরের অন্তত চাতরা নামক স্থানে প্রাছুত ত কেনায়ামের কবিত্বের পরিচয়। 

শ্রগুলিনবিহারী ভ্টাচার্্য-_-শিলচর নর্মাল বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হত্ব-লিখিত গৃথির তাঁলিকা। 
শিক্ষাসেবক। মাঘ +৪৩১ পৃঃ ১০২-১২। 


বঙ্গাবা ১৩৩৪ ] সাহিত্য-বার্থা নয 


বিষয়বিভাগানুসারে সব্জিত বাংল! ও সংস্কৃত পুধিগুলির ভালিক| ও স্থলবিশেধে অতি সংক্ষিণ্ড বিবরণ। 
শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপত--তামাকুমাহাত্বা। ভারতবর্ষ, মাঘ +৪৩, পৃঃ ২৭৮-২৮১। 
রাষপ্রসা্ নাক এক কবির রচিত তাস্কুটের ইতিহাস ও বৈপিষ্টোর বিবরণা ত্বক কষুঞ্জ বাংল! কাবোর ১২০৮ 
মনে লিখিত পুধির সংস্বরণ। 
শীব্রজেন্জনাথ বদ্দ্যোপাধ্যায়-মৃত্যুগুয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী ও গ্রস্থপঞ্তী! শনিবারের চিঠি, 
মাঘ “৪৩, পৃঃ ৫৩৭-৬৬। | 
শ্রীযুজ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধায়-_তারিীচরণ মিত্রের জীবনী ও গ্রস্থপঞ্জী। শনিবারের চিঠি, 
ফাল্তুন ,৪৩, পৃঃ ৬৯১-৯৯। 
 শ্রীআগুতোষ ঘোষ--টেক্নিকের অনুরূপ বাঙ্গালা । ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ৪৩, পৃঃ ৪২২-৩। 
টেক্নিক শবোর তাৎপর্য নিদে শপুর'ক সম্পাদনা-শিল্প এই বাংল|রূপ নির্ধারণ । 
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ --রাঁজা কালীকৃষণ দেব বাহাছুর। ভারতবর্ষ, চৈত্র ৪৩, পৃঃ ৬৩১-৫। 
উনবিংশ শত।বীর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কলিকাতা শোভ।বাঞ্জারের কালীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত। 
এম, আশরফ হোঁসেন--্রীহট্টের নাগরী সাহিত্য। শ্রীহষ্ট সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা» ১/৯৭-৯, 
১১৮২৫। 
দিলেটা নাগরীতে প্রচারিত সাহিত্যের লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 
শ্রীষতীজ্মমোহন ভট্ট চার্য/--শ্রীশিক্ষ! বিধায়ক । শ্রীহন্ট সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকা» ১১০০-১১১। 
ধটীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রকাশিত ও তৎকালে সমাদৃত এই পুস্তকের বিস্তৃত পরিচয়। 


ইতিহাস 


প্রবন্ধ 


্ীব্রজেন্্রকিশৌর রাঁয় চৌধুরী--ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ভারতবর্ধ, 
মাঘ*৪৩, পৃঃ ২৮৬৮) 

সঙ্গীতের উৎপত্তিসর্ঘন্ধে ভারতীয় মত নির্দেশে ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রবত'ক ভরতের মতামুসারে শাল দেব 
কতৃক রচিত অর্বাচীন গ্রন্থ 'সঙ্গীতরদ্বাকরে'র পরিচয়। 

শ্রীধামিনীকাস্ত সেন--ভারতীয় চিত্রকলার দৈতরূপ। ভারতবর্ষ, মা ৪৩, পৃঃ ২৩২-৪০। 

ভারতীয় চিত্রকলার স্ব/ভা বিকতার নিদর্শন নিরূপণ । 

 শ্ীক্ষিতীশচন্্র বর্ধন্‌্--মালদছে দ্বিতীয় গোপালদেবের তাত্রশাসন আবিষ্ষার। ভারতবর্ষ, 

চৈত্র ১৪৩, পৃঃ ৬৩৮-৪০। 

মালদহের জাজিলপাঁড়। গ্রামে নধাবিদ্কীত এই তাজশাসনের পরিচয়। 

মুহম্মদ এনামুল হক--বঙ্গে ইস্লাঁম বিস্তার। মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ “৪৩ পৃঃ ২৬৩-৭০, 
ফান্তন ”৪৩, পৃঃ ৩২১-৮। | 

অয়োদশ শঙাবীর শেষভাগ হইতে যোড়শ শতাববী পর্যন্ত যে সমণ্ত ধমপ্রচারক বাংলায় ইস্লাম প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণ। 

| ২৫ 


১৮৮ সাহিত্য-দিরিয়ৎপত্রিকা [আ্বরখা 


উীরমাপ্রলাদ চন্দ--পিতাপুত্র। প্রবাসী, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৫০৯-১৮। 
বাটোয়ারার পর হুইতে বিষয় সম্পত্তি ও দেনাপাওন। সম্বন্ধে রামকান্ত রায় ও আ্গমে[হর রায় যে রামমোহন 
রায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ছিলেন, সরকারী চিঠিপত্র, জগযোহন রায়ের দত্তখতী চিঠিপত্র এবং অন্য ঢা ঘ্লিলপত্র সাহায্য 
তাহ! প্রতিপাদন। | 
শীরমাগ্রসাদ চন্দ-্-নন্দকুমার বি্দ্যালক্কার। প্রবাসী, ফান্তন *৪৩, পৃঃ ৬৮৪-৯২। 
নন্দকুমার বিদ্য।লঙ্কার ওরফে হরিহরা নন্দনাথের সহিত রাষমে।হন রায়ের ঘনিষ্ঠ]সম্পর্কের বিবরণ । 
ভ্রীমযোধনা রিদ্যাবিনোদ--মহারাজ দিব্য। প্রবাসী, চৈত্র+৪৩, পৃঃ ৮৩৭-৪৩। 
বঙ্জের পালবংশীয় রাজ! মহীপাণের সদয় আবিভূর্ত দিব্য বা! গিবে্বোকের পরিচয় ও কৃত কার্ধের বিবরণ । 
শ্রীমনোমোহন ঘোষ--দাঁবা খেলার ইতিহাস । ব্রা, ফান্তন *৪৩) পৃঃ ২২৭-৩২। 
“তুরঙ্গদীপিকা' নামক সদ্/ঃপ্রকাশিত প্রস্থ অবলম্বনে চতুরজক্রীড়ার বিবরণ ও ইহ! হইতে বিভিন্ন দবাবা- 
খেলার উৎপত্তি আলোচনা । 


শ্রীস্রেশচন্ত্র দেন-প্রাচীন ভারতে ব্যবহারশান্ত্র। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ১৭৭৮১) 
ফান্তন *৪৩, পৃঃ ৩৭৩-৭ | 
সংহিতা! গ্রন্থে নির্দিষ্ট বাবহার বা দোকদ্দমার পদ্ধতি ও বর্তমান গন্ধভির তুলন! যূলক আলো চন! । 


শ্রীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত--বিক্রমপুরের প্রত্বম্পদ্‌। ভারতবর্ষ, চৈত্র ৪৩) পৃঃ ৫৭২-৬। 
বিক্রমপুরের বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত কয়েকটা প্রাচীন যুত্তির বিবরণ। | 


দর্শন 
মৃত্যু্জয় বিদ্যালঙ্কার-_বেদাত্তচন্দ্রিক!। শ্রত্রজেন্্নাথ বন্য্যোপাধ্যায়লিখিত মৃত্যু 
বিদ্যাল্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ। ছুণ্রাপ্য গ্রস্থমালা__9। রঞ্জন পান্রিশিং হাউদ্‌, 
২৫1২, মোহনবাগান রে॥ কলিকাতা । 
১৮১৭ সনে প্রথম প্রকাধিত বেদাস্তশাত্রের সিদ্ধাপ্তপ্রতিপাদক গ্রস্থের পুনমু্জিত সংস্করণ। 
প্রবন্ধ 
প্রীনুবীন্্নাথ মিত্র--বাঙঞার বাউল ও সহজিয়া দাঁধন। প্রবর্তক, ফাল্গুন +৪৩, পৃঃ 
&০৯১২। বাউল। বিচিত্র, চৈত্র ”৪৩, পৃঃ ২৯১-৩০১। 
সহজিয়! সাধনের প্রকারভেদ ও মূল তন্বমিদেশ। 
শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী -কঠোপনিষদের প্রতিপাদ্য। প্রবর্তক, মাধ 1৪৩ পৃঃ ৩৯৫-৮। 


. কঠোপিনিবদে অধ্বৈতবাদের ও জগস্িধযাত্ববাদের কোনও হুচন! পায়! যায না--ক্ষা্তরে তকিবাদের 
আকাম পাওয়। যায়, এই মত প্রতিপাদন। 


শ্রীশশিভূষণ দাঁস গুপ্ত--ডক্তিধর্মের বিবর্তন । ভারতবর্ষ, চৈত্র +৪৩, পৃঃ ৪৯৭-৪০৪। 


ভাগবত তথ! চৈতজ্-প্রচারিত তক্তিবাদের উপর ।নিপাত্োর বৈষব্ধমের গুড়াব বৃতৃমাম। এই মত 
প্রতিপাদন। . 


ভীকেরমোহন বন্ু-প্রজ্ঞানের প্রগতি (৩)। ভারতবর্ষ, চেএ 18৩, পৃঃ ৫২৪-৫9৪। 
সক্কেটাস ও তাহার শিষাসম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের সংক্গিত্ত বিবরণ। | 


বঙ্গাব ১৩৩৪ ] সাহিত্য-বার্ব। ১৮৯ 


ভারতবর্ধ, চৈত্র ৪৩, পৃঃ ৬১৭-৮ | 
প্রসিদ্ধ াশচাত দাঁ্শনিক বার্কলীর মতবাদের বিবৃতি। 


শ্রীহীরেন্্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়---শ্বপ্ণ কি? বিচিত্রা, চৈত্র ৪৩১ পৃঃ ২৮৩৮ | 
ব্বপ্রের স্বরূপ নমন্ধে আলোচনা । 

শ্রীঘনিলবরণ রায়-্থধর্মে নিধনং শ্রেনঃ। বিচি, ফান্তন +৪৩, পৃঃ ১৫৭-৬০। 
গীতেক্জ আলোচা উক্তিটির তাংপর্যনিদেপ | 


বিজ্ঞান 
প্রবন্ধ | 

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত--বঙজদেশের ভে উত্তিদ্‌। প্রকৃতি ১৩২৪৯-৬৪, ৩৩২-৪%। 

গ্বন্ধে উদ্তিদ্ুলির বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম, প্রকৃতি) ওধধে বাবহত অংশ, বাসস্থান ও ব্যাবহ!রিক ৩৭ 
উদ্গিখিত হইয়াছে। ্‌ 

্রস্থনীলবিহারী দেনগু্ত--ডিটামিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা। 
প্রকৃতি, ১০২৮৯৪। 

বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ কতৃকি কৃত গযেবণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

্রীনির্ধলচন্ত্র লাহা--স্থলজ উদ্ভিদের বিকাঁশ। প্রকৃতি, ১৩/২৯৪-৯৯। 

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিবরণ। 

শীত প্রসাদ রায় চৌধুরী-কৃষিকার্ধ্যপরিচালনার আধুনিক প্রণালী। প্রবাসী, মাঘ '৪৩, 
পৃঃ ৪৯৯৫০৩। ৰ রর 
পন্তক্ষেত্রে জবামংগ্রহ ও জলনিফষাশন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তখোর আলোচন|। 
প্রীনীলরতন ধর-্ভাঁরতে কৃষির উন্নতি। প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮০৩-৬। 
ভারতে জমির উর্বরত। শক্তি বৃদ্ধির বৈ্ঞ।মিক উপায় নিরাগণ। 
পীহায়রাম বন্ু-_কাষ্ঠধ্বংদী ছত্রাক 'পলিপোর' | প্রবাসী, চৈত্র ৪৩, পৃঃ ৮০৬৮১০। 
এই ছত্রাকের পরিচয় ও উহার আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ । 
প্রীকমলেশ রায়স্প্জড় ও শক্তির রূপ) ভারতবর্ষ, চৈত্র 1৪৩) পৃঃ ৬২১-৬২৬। 
জড় ও শক্তি সগদ্ধে বৈজানিক মতবাদের দি র্দন। 


ভ্রমসংশোধন 


বর্তমান সংখ্যার 'বাংল। অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংল! অভিধান, প্রবন্ধে ( পৃ. ১৬৩৭০ ) 


কয়েকটি ছাপার ভুল রহিয়! গিয়াছে। 
১৬৩ ২২ 
১৬৪. ১ 
১৬৪ ২৮ 
১৬৪ ৩২ 
১৬৪ ৩৩ 
১৬৫ ২৩ 
, ১৬৫ ২৭. 
১৬৫ ৩২ 
১৬৬ ২৪ . 
১৬৭ ২৩ 
১৬৭. ৩৪ 
২৬৮: 0১২ 
১৬৮ ২৮. 
১৬৮. শুই 
১৬৮ ৩২ 
১৬৯ ৮ 
১৪ ২২২৩ 


নিয়ে সংশোধন দেওয়া! গেল। 
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৪ ॥ লেন সে ১ গা) পা 
& সাধানবাস বন্যোপারযার শমী হও, ও রা 
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সেবনে সর্ধবিধ দৌর্ধল্য দুর হয় 
শরীর সুস্থ, সবল ও স্বন্দর হয় 





কঠিন রোগ ভোগের পর 
শত €লশ্নিভ্িন 
হু 
ভ৪ ব্যবহারে শরীর তাড়াতাড়ি 
সারিয়া উঠে 
. ি প্রসূতির রক্তাল্নতায়, বার্ধক্য বা অন্য কারণে 
ৃ নু | সামর্ঘ্যের অভাবে, শারীরিক ও মানসিক 
অবসাদে ৫লচিনভ্ডি্ব সমান হিতকর 
বেঙ্গল কেমিক্যাল £) কলিকাতা 
বু 


া॥॥॥॥॥॥॥]॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥টি 





নী 


রর নারাজ দা রি 
রি ২১ নং বলরাম ঘোষ হ্রীট, কলিকাতা পুরাণ প্রেস হইতে 


১ রানিাড টার 


